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ীতীক্বা। আন্মল্িশ্মম্সী 
দ্বিভীস্ত্র ভাগ 


ছি 





আশ্ত্িত। 
শ্রীগুরুপ্রিয়। দেবী 


সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত] * সন ১৩৪৫ [মূল্য একটাক1 আ আনা 


প্রকাশিকা--্্রীগুরুপ্রিয়। দেবী 
শশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম 
কিষণপুর, পোঃ রাজপুর 
দেরাছুন। 


১৯ ৭৯, 
শুক) 
প্রাণ্ডিষ্থান £ 
১। শ্রীযুক্ত হিমাংশু বস্থ রায় 
প্ীশ্রীম! আনন্দময়ী আশ্রম 
পোঃ রমনা, ঢাকা । 
২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় 
পরপ্রীমা আঁন্দময়ী আশ্রম 
১ নং মিউটিনি মেমরিএল রোড, নিউ দিলী । 
৩। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্তী 
২৭ নং মুন্দীঘাঁটঃ বেনারস । 
৪। শ্রীধুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ 
পি ২০৭, রাসবিহারী এডিনিউ 
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা । 


€$6912-:-5 এওটি টিভি টিপি 
(8667, 14৩. ৬9২৬৬ ৫ রি ৮: হি নি 
মুদ্রাকর--শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ 


শ্রীসরন্থতী প্রেস লিমিটেড, 
১, রমানাথ মজুমদার স্ত্রীট, 


83665 ও 
রায় কলিকাতা । 








( প্রথম ভাগ-_১৭৮ পৃষ্টা ) 


থেওড়া-গ্রামে 


ন65১2111. 


নিবেদন 


শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণাশীর্বাদে দ্বিতীয় ভাগ বাহির হওয়৷ 
সম্ভব হইল। প্রথম ভাগে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যযস্ত প্রকাশিত 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে আরও ২৮ অধ্যায় প্রকাশিত 
হইল । মার কথা লিখিয়। শেষ করা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীমার 
কৃপা হইলে তৃতীয় ভাগ ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশ করার ইচ্ছ। 
রহিল । 

দ্বিতীয় ভাগেও শুদ্ধি ও ক্রোড়পত্র দিতে হইয়াছে। 
ইহার জন্য সহ্ৃদয় পাঠক পাঠিকাদের নিকট ক্ষম! প্রার্থন। 
করি। শ্রীশ্রীমার কথা, যাহ। তাহার কৃপায় লেখা হইয়াছে, 
মার ভক্তবৃন্দ পাঠ করিয়া যদি শান্তি পান তাহাও তারই 
কৃপা । 


নিবেদিক। 
পৌষ, ১৩৪৫ । শ্রীগুরুপ্রিয়। দেবী 








সুচী পত্র 


সপ্তম অধ্যায় 

বিষয় 
মার ঢাকা ত্যাগ ও ৬তারাপীঠ যাত্র। 
মার গহনা ত্যাগ 
ভোলানাথের ভক্তগণ সহ দক্ষিণে যাত্রার প্রন্তাব **" 
৬তারাপীঠে আনার পূর্ব ইতিহাস 
৬তারাপীঠে ভোলানাথের অপুব্ব অবস্থ! 
৬তারাপীঠে মার দৈনিক জীবন | 
৬তারাপীঠ ত্যাগ । বত্রেশ্বর দর্শন । দগ্ষিণ-যাত্রার 

সঙ্বল্প ত্যাগ ও সালকিয়া গমন 


শ্ীশ্রমার পৈতা গ্রহণ 
কলিকাতা গমন 
সালকিয়াতে প্রত্যাবর্তন 
আগ্রাঞ্গমন ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
বিছ্যাকুট হইয়! ঢাকায় গমন 
অষ্টম অধ্যায় 
রমণার আশ্রমের স্ত্রপাত। স্থান সংগ্রহের ইতিহাস 


সিদ্ধেশ্বরীতে জন্মোৎসব । বৈশাখ ১৩৩৬ 
রমণ। আশ্রমে মায়ের প্রথম পদার্পন ০৯ 


পত্রান্ক 
২৪১--"২৪৩ 
২৪৩---২৪৪ 
২৪৪---২৪৫ 
২৪৫-_-২৪৬ 
২৪৬-_-২৪৭ 
২৪৭---২৪৯ 


২৪৯---২৫০ 
২৫০-২৫২ 
২৫৩ 
২৫৪ -্২৫৫ 
২৫৫ 


২৫৬ * 


২৫ ৭স্্২৫৮ 
২৫৮ 


২৫৮স্২৫৯ 


বিষয় 
বাউল বাবুর কথা 
ফুলের সাজে শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব্ব শোভাময়ী দেবী 
নান! মধুর লীল। 
ঢাক। ত্যাগের আয়োজন 
শীশ্রীমায়ের মুখ হইতে স্বতঃ নির্গত স্তোত্রাদি 
ঢাকা ত্যাগের আকস্মিক সন্কল্প 
দাদ] মহাশয়ের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ রঃ 
ষ্টেশনে শ্রীত্রীম1। সীতানাথের মা'র সহিত গমন : 
জ্যোতিষ দাদার, মায়ের সভিত গমন 
৬আদিনাথ যাত্র। নু 
ভোলানাথের ৬আদিনাথ গমন ও মাকে নিয়৷ ৬চন্দ্রনাথ 
হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন --" 
শরত্রীমার ৬হরিদ্বার যাত্রা ও দেরাঁছুনে সহত্রধার! দর্শন 
৬/অযোধ্য। গমন ও ৬হরিদ্বার প্রত্যাবর্তন 
৮হরিদ্বার ত্যাগ, ৬কাশীধাম ও ৬বিন্ধাচল গমন -** 
৬বিদ্ধযাচল হইতে ৬কাশীতে পুনরাগমন 
টাদপুরে ভোলানাথের অস্থুখ--মার কলিকাতা গমন 


নবম অধ্যায় 


নবদ্বীপ গমন ও কলিকাতা প্রত্যাবর্তন 
“আবথনা"তে গিরীনবাবুর বাড়ীতে একান্তে বাম *** 
কলিকাতায় মা ও ভোলানাথ 

দ্রাদ। মহাশয়ের ৬পুরী যাত্রা 


পত্রাঙ্ক 
২৫৪ 
২৫৯---২৬০ 
২৬৩-_-২৬১ 
২৬১--২৬২ 
২৬২----২৬৩ 
২৬৩-_২৬৫ 
২৬৫-_-২ ৬৬ 
২৬৬--২৬৭ 
২৬৭ 


৬৮ 


২৬৮- ২৬৯ 
২৬৯ 
২৬৯---২৭০ 
২৭০---২৭১ 
২৭২ 
২৭২--৭৭৩ 


২৭৪-২৭৫ 

২৭৫ 
২৭৫---২৭৩৬ 
২৭৬ 


গ 


বিষয় 

সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাতার ও স্ত্রীর হস্তে 
শরীত্রীমায়ের ভোগ গ্রহণ 

(ভোলানাথের সহ শ্রীশ্রীমায়ের টাপুর গমন 

শ্র্ীমায়ের ঢাক! প্রত্যাগমন | সিদ্ধেস্বরীতে অবস্থান 

শ্রীশ্রীমাকে মাংসের তরকারী প্রদান এবং তৎসম্বন্ধে 
তাহার উক্তি 

ঢাকা সিদ্ধেশ্বরীতে ভোলানাথের অস্থখ 
( ১৩৩৬ আযাঁত বা শ্রাবণ ) 

সিদ্ধেশ্বরীতে ভাবাবস্থায় উঠিয়া দরজা! খুলিতে যাওয়ায় 
পতন হেতু শ্রীশ্রীমায়ের মন্তক কাটিয়া রক্তপাত 

'ভোলানাথের আরোগ্য লাভ এবং স্থরেন্্ টানি 
বৃদ্ধা মায়ের কথা 

্র্ীযায়ের অস্থবখ ( ১৩৩৬ শ্রাবণ ) এবং নিন 
সিদ্ধেশ্বরীতে যাতায়াত 

অস্থথ অবস্থায় সিদ্ধেশ্বরীতে অবস্থান 

উক্ত অন্থথের ও তাহার অদ্ভুত উপসর্গের কথা 

আমার কাতর নিবেদনে স্বইচ্ছায় শ্রীশ্রীমা 
আরোগা পথে 

ীশ্রীমায়ের অদ্ভুত চিকিৎস। অবলগ্ঘন 

শ্ীপ্রীমায়ের ভাবে বাধ! দেওয়ায় ভোলানাথের বিপত্তি 

্রীশ্রীমায়ের নিকট রোগের আগমন ও দর্শনপ্রার্থা 
লোকদের আগমন সমান 

আমার ও নন্দুর বাল্যকালের কথ 


868771 75 


“' খগ্ুত্রাঙ্থ 
২৭৬---২৭৭ 
২৭৮ 
২৭৮-:২৭৯ 
২৭9) 
২৭৯-_-২৮০ 
২৮০৩-২৮৬ 
২৮১ 

২৮১- ২৮২ 
২৮২-৮২৮৪ 
২৮৪---২৮৬ 
২৮৬---২৮৭ 
২৮৭--২৮৮ 


৮৮ হু চান 


২৮৯ 
২৯০ 


ছ্ 
ন্‌ 


বিষয় 
'আমার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্বেহমাখা করুণ :*. 
অতুল ব্রহ্ষচ!রীর সিদ্ধেশ্বরীতে প্রথম মাতৃ দর্শন 
রমণ1 আশ্রমে ৬কালীমৃত্তির জন) শ্রীশ্রীমায়ের স্থান নির্দেশ 
অসুস্থ! মায়ের নিকট বহু ভক্ত সমাগম 
্ীত্রীমা সুস্থতা অস্থস্থতার উপরে 


দশম অধ্যায় 


শ্রীশ্রীমায়ের রমণ! আশ্রমে প্রথম আগমন ও অবস্থান 
১৩৩৬ ( আশ্বিন--৬মহালয়ার দিন ) 

৬ছুর্গাপৃজার সময় রমণা আশ্রঠ্র ৬কালীমুপ্িটিকে 
বিশেষ পুজার ব্যবস্থার সুত্রপাত 

বিনয়বাবুর কন্ঠ! উমার মৃত্যু এবং তাহার স্বত্যর্থে 
আশ্রমে নাম-ঘর নিশ্মীণ *** 

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মাতৃ-সমীপে আগমন 

শ্ীশ্রমায়ের শোওয়া, বসা বা চলা, সবই খেয়াল মত 

ছুই তিন দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের শয়ন, নামকীর্তন 
দ্বারা ভঙ্গ ও ভাবের পরিবর্তন 

শ্ীশ্রমার ভাবাবস্থায় ভক্তবুন্দের প্রতি কর্তব্য নির্দেশ 

রমণা আশ্রমের ভক্তগণকে “শনিবার পালনের* আদেশ 

শ্ীশ্রীমায়ের ভাবাবস্থার কথা 

শরীশ্রীমা সমদপ্রিনী 

এপুরীধামে শ্রীশ্রীমায়ের অনুরূপ উক্তি 


4 
২৯০---২৯১ 
২৯১---২৯২ 

২৯২ 
২৯৩ 


২৯৩--_-২৯৪ 


৯৫ 
২৯৬ 


২৯৬---২৯৭ 

২৯৭ 
২৯৭---২৯৮ 

৮ 

২৪৮ 
২৯৮---২৯৯ 
২৯৯-_-৩০ ৩ 
৩৪০._.৩০১ 
৩০১-.৩০২ 


৩৩২ 


ঙ 
80 
বিষয় | 


রমণা আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দৈনিক জীবনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় 

জাতিভেদ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের মনোভাব 

সিদ্ধেশ্বরীতে ভোলানাথের সাধন! এবং তাহার দীক্ষা 
দানের স্ত্রপাত ( ১৩৩৬ ফাল্তন ) 


একাদশ অধ্যায় 


রমণ। আশ্রমে ভোলানাথের ৬কালীপুজ। ও পঞ্চবটা 
স্থাপন (১৩৩৭) বৈশাখ ) 

পঞ্চবটা সম্ন্ধে একটা বিশেষ ঘটন। 

১৩৩৭ সনের শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব ৮, 

১৩৩৭ সালের জন্মোৎসব কালীন রমণ! আশ্রমে সর্প 
দর্শনে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি 

সিদ্ধে্বরীতে সাপের কথা 

১৩৩৭ সনে শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-তিথির দিন টির 
বেদীর উপর ভোলানাথের শ্রশ্রীমাকে পূজা 

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পূর্বাভাস 

জয়দেবপুরে শ্রীশ্রীমায়ের গমন এবং প্রফুল্পবাবুর 
বাটাতে অবস্থান এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তন 

ভীশ্রীমায়ের কলিকাতা হইয়! রাঁজসাহী এবং ৬তভারা- 
গীঠ গমন ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 

শ্রশ্রীমায়ের দক্ষিণাপথ পর্ধ্যটন 


পত্থাঙ্ক 


৩৩ ₹স্৩৩৩, 


৩০ ৩.-.৮৩৩ ৪ 


৩০৪--৮৩৩৫ 


৩০৩ ৯৩১০৩ 


৩১৬ 
৩১০-্৮৮৩১১ 


৩১১---৩১৭ 
৩১২ 


বিষয় 

এ অঞ্চলে নান! স্থান ঘুরিয়া কন্যাকুমীরিকাতে 
অবস্থান। কন্যাকুমারিক ত্যাগ । 

ক্রিভেগুা ম গমন এবং ৬পদ্মনাভের মন্দির দর্শন 

দ্বারকা গমন এবং শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহটিকে 
অন্যের অলক্ষ্যে লাপন 

৬দ্বারক! হইতে ৬বিন্ধ্যাচল আগমন ও তথা হইতে 
৬কাশী ও ৬গয়া হইয়! জমস্দেপুর গমন 

জমসেদপুর বাসের কথা 

প্ত্রীমায়ের কলিকাতা আগমন 

শ্রীপ্রীমা ও পশুপতি বাবু 

শরীত্ীমা ও একটা সাধু 


১৩৩৭ সন 


দ্বাদশ অধ্যায় 


ীত্রমাঞ্জের পাবনা গমন ও প্রাণকুমারবাবুর বাসায় অবস্থান 

কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীমায়ের কক্সবাজার গমন 

পাবনার সন্যাসীটির মৃত্যুর পূর্বাভাস 

রমণার ৬কালীমৃদ্তিটির হাতের গহন। চুরির পূর্ববাভাস 

কক্সবাজারে ননীর অপূর্ব অবস্থার কথা 

শ্ীত্রীমায়ের আদিনাথ গমন 

ভোলানাথের ক্রোধে শ্রীপ্রীমায়ের দৃশ্যত; অবস্থা ভেদ 

প্রীমায়ের টট্টগ্রাম হইয়া ৬চন্দ্রনাথ ইত্যাদি স্থান 
ভ্রমণাত্তে ঢাক। গমন এবং বর্তমান জাগতিক 
জান্মর কথা *** 


পত্রান্ক 


৩১৩--৩১৪ 


৩১৪--৩১৭ 
৩১৭ 


৩১৭--৩১৮ 
৩১৮-7৩২০ 
৩২০---৩২১ 

৩২২ 


৩২২-৮৮৩২৩ 


৩২৭---৩২৮ 
৩২৮ম্ম৩২৪ 
৩২৪ 


৩৩০ ৮৬৩৩১ 


৩৩৬- ৩৩২ 


ছ 
বিষ: নি68710১ 


শ্রীপ্রীঘায়ের কলিকাতা আগমন এবং ভোলানাথের 
ভ্রাতা রেভারেও চক্রবর্তীর সহিত বহু বর্ষ পরে 
মিলন 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীমায়ের ঢাক! গমন এবং 
ঢাকার আশ্রমের স্থানে পূর্ব পূর্ব সাধকগণের 
সমাধির কথা 

রায় বাহাদুর যোগেশ ঘোষ মহাশয়ের কথা 

দূর হইতে শ্রীশ্রীম! ভক্তের নিবেদন জানিতে পারেন 

কীর্তনের সময় শ্রীশ্রীমায়ের বিচিত্র বাহ্যিক অবস্থা 

শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়ের প্রীশ্রীমাকে দর্শন 

শ্রশ্রীমায়ের সহিত মাধবীমায়ের মিলন 

শরীরের বাহ্যিক অবস্থা ভেদ সত্তেও ভিতরের 
শ্রীশ্রামার সর্বদা একই অবস্থা ও 

“সাধন-সমর” আশ্রমের অতুল ঠাকুর মহাশয়ের 
প্ুীমাকে অর্চনা 

উষাদিদ্দির কথা! *** 

ঢাকায় দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রশ্নে শ্রীশ্রামায়ের 
আত্মপরিচয় প্রদান 

উষাদিদির নিকট এ প্রকার আত্মপরিচয় গ্রদান 

শ্ীশ্রীমায়ের প্রমুখাৎ তাহার আত্ম-পরিচয় বিবরণ *** 

আমার নিকট এক সময় এ প্রকার পরিচয় প্রদান "*. 


চা 
বং হী 


. শী ত্রাক 


৩৩২--৩৩৩ 


৩৩৪--৩৩৫ 
৩৩৫--৩৩৮ 
৩৩৮-ত৩৯ 
৩৩৯---৩৪০ 
৩৪০---৩৪ ১ 


৩৪১ 


৩৪ ১৮৩৪৩ 


৩৪৩ 


৩৪৩.” ৩৪ ৫ 
৩৪ ৫-৮৩৪৬ 
৩৪৬৮ ৩৪৪ 


৩৪৯ 


বিষয় 

ঢাকার আশ্রমে মন্দিরের কখা 

১৩৩৮ সনের শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং মন্দিরে 
নানা দেবমুণ্তি প্রতিষ্ঠা 

দেব*সেবা ও ভোগাদির ব্যবস্থা এবং যোগেশ 
্রহ্মচারীর আশ্রমবাসের স্বত্রপাত 

যজ্ঞাগ্নি রক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং ৬কালীমৃত্তিটিকে 
মাটির নীচে মন্দির মধ্যে অবস্থাপনের ও বৎসরে 
একদ্রিন জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উক্ত 
মন্দির প্রবেশবিধির সুত্রপাত ৮, 

শ্রীশ্রীমায়ের নেতৃত্বে সমস্ত রাত্রিব্যাপী মহিলাগণের 
নাম কীর্তন--মায়ের জলকেলি এবং সকলের 
সহিত বাল্যভোগ গ্রহণ । অপূর্ব উৎ্সবানন্দ ... 

বাবার ও আমার গৃহবাস-ত্যাগের প্রারভ্ত 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ঢাক! ত্যাগ ও বঃজিতপুর গমন । ( ১৩৩৮ জৈযষ্ঠ ) 
তথা হইতে ময়মনসিংহ হইয়। দাজ্জিলিং গমন 
( ১৩৩৮ জ্োষ্ঠ ) 
দাঞ্জিলিং হইতে কলিকাতা ও চু'চুড়া হইয়া ৪ 
গমন ( ১৩৩৮ জোষ্ঠ ) 
প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রীর আশ্চধ্য রোগমুক্তি *ল 
৬নবদ্বীপে মন্দিরা্দি দর্শন ও “ললিতা৷ সখীর” কীর্তন 
শ্রবণ 
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৩৪৯--৩৫০ 
৩৫০ "৩৫৬ 


৩৫ ১---৩৫২ 


৩৫২স০৩৫৩ 


৩৫ ৩স্ ৩৫৫ 


৩৫৫ 


৩৫৬৩৫ ৭ 
ঙ 


৩৫৮ 


৩৫৮স্শ৩৫৯ 


৩৫৪৯ 


৩৬০--৩৬১ 


. বিষয় ঈদ 
৬নবন্ধীপ হইতে কলিকাতায় আগমন ও যতীশ দাদার 
বাটাতে অবস্থান (১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ) 


৬পুরীধামে গমন ও হরলাল বাবুর বাসায় অবস্থান এবং 


নির্মল বাবুর পুত্র সম্তোষের আকন্মিক এ নি 


৬পুরীধামে মন্দিরাদি দর্শন 

পুত্র সম্তোষকে ৬পুরীধামে রাখিয়। নির্মল টি 
৬কাশী গমন - 

সম্তোষের আকম্মিক মৃত্যু (১৩৩৮ সালের রথযাত্রার 
কিছু পূর্বে ) 

উক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীত্রীমায়ের উক্তি 

৬পুরীধাম ত্যাগের আয়োজন * 

মোগলসরাই হইয়া ৮বিদ্ধযাচল গমন 

৬বিন্ধ্যাচল হইতে ৬কাশীধাম গমন 

৬বিন্ধ্যাচলে পুনর্গমন এবং মৃজাপুরের উপেন বাবু ও 
কুলদাবাবুর প্রথম মাতৃ সন্দর্শন 

“বিদ্ধ্যাচলে শ্রীশ্ীমায়ের শরীরে অদ্ভুত ক্রিছ্না গ্রকাশ 
-*"দেবীর অষ্টাঙ্গ ষোগ” ** 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


৬বিদ্বযাচল হইতে অযোধ্যা কাশী এবং কলিকাতা! 
হ্ইয়! ঢাকায় গমন **" 

শ্শ্রীমায়ের হস্ত হইতে আমার দণ্ড ও গেরুয়া বস্ প্রাপ্তি 
এবং তাহ গোপনে রাখিবার আদেশ 2 


 পত্রাস্ক 


৩৬১. ৩৬২ 


৩৬২ 


৩৬২ স্৩৬৩ 
৩৬ ৩স্৩৩৬ 9 
৩৬৫ ৮৩৬৩৬ 
৩৬ ৭---৩৬৮ 
৩৬৮--শ৩৬ন 
৩৬৯--৮৩৭০ 


৩৭০---৩৭১ 


৩৭ ১.৩ ৭৩ 


৩৭৪ 


৩৭৪.-৩৭৬ 


৪ 


বিষয় 
শ্রশ্রীমায়ের জ্যোতিষ দাদাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া গ্রহণ ও 
পরে নিজ হস্তে পৈতা দান ও ঃ 


উকিল পণ্ডিত সা'র বাটা হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কমগ্ডলু 
গ্রহণ স্‌ 

শশ্রীমায়ের আমার বাবাকে সেই কমগ্ডলু প্রদান :"" 

শ্ীশ্রীমায়ের কক্সবাজার গমন 

কক্সবাজারে অবস্থান 

তথায় একটা বিচিত্র ঘটনা 

অন্তর অনুরূপ ২1৪টি ঘটন1। কক্সবাজার ত্যাগ 


ষোড়শ অধ্যায় 


৬মাদিনাথ ও ৬চন্দ্রনাথ গমন 

কলিকাত! ও ৬তারাগীঠ হইয়! /কাশীধামে গমন *** 
»বিন্ধ্যাচল হইয়া জমসেদপুর গমন + 
জমসেদপুরে শ্রীশ্রীমা 

জমসেদপুরে অবস্থ।ন 

তথা হইতে কলিকাতা গমন 

ঢাকায় শ্রীশ্রীম। 

জ্যোতিষ দাদা ও আমি ভাই ও বোন 

বাবার বিচিত্র দর্শন 

বাবার সাধন পথে ক্রমোন্নতি 

জ্যোতিষ দাদার উত্তরোত্তর অধিক মাতৃ-সঙ্গ 
সিদ্ধেশ্বরী ও রমণ] আশ্রমের স্থানের কথা 


পত্রা্কে' 


৩৭৬--৩৭ণ 


৩৭৭---৩৭৮ 
৩৭৮--৩৭৯ 
৩৭৯---১৩৮১ 
৩৮১৩৮ 
৩৮২---৩৮৪ 


৩৮৪---৩৮৬ 


৩৮৭ 
৩৮৭--.৩৮৮ 
৩৮৮-১৩৮৭ 
৩৮৯)... ৩৪৯৩ 
৩৯৩---৩৯১ 

«₹ ৩৯৬ 

৩৯১ 
৩৯ ১৩৪৯২ 
৩৯২-৩৯৩ 

৩৪৯৩ 
৩) ৩০৩৯ ৪ 


৩৯৪.-*০৩৯৫ 


৩৬৮ 


৯৪ রি রি € 


বিষয় পত্রাস্ক 
অবনী দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর কথা ১৮৯ ৩৯৫__-৩৯৩ 
নৃতন নৃতন ভক্ত সমাগম " ৮৯, ৩৯৬--৩৯৭ 
১৩৩৮ সনে শ্রীশ্রীমায়ের দোল লীলা ৩৯৭-_৩৯৮ 
ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও রাজসাহী হইয়। 

কলিকাতায় গমন (১৩৩৮ । চৈত্র) রন ৩৯৮ 
কলিকাতায় অবস্থান এবং শ্রীরামপুরের গোবদ্ধন 

ও তাহার মাতার কথা । (১৩৩৯। বৈশাখ ) ৩৯৮-__৩৯৯ 
শ্ীপ্রীম। অস্তর্যামিনী ৃ ৩৯৪-__:৪০০ 


গোবর্ধনের মায়ের সহিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম পরিচয় বিবরণ ৪০০--৪০১ 
চাবির খোজ উপলক্ষে দ্বিতীয়বার দর্শন, এবং তখন 


হইতে এঁ বাটীতে যাতায়াতের স্থত্রপাত ৪০১, 
অজানাভাবে প্রাপ্ত পন্মফুলদ্বার! শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে পূজা ৪১৪০২ 
শ্ীপ্রাম৷ নিয়মান্ুবপ্তিতার বাহিরে ৪.২ 
দিবসের নিয়ম ভঙ্গ ৪০২-_-৪০৩ 
ভক্তের আকুল প্রার্থনায় শ্ীশ্রীমায়ের কৃপা ৪০৪ 
রাক্মির নিয়ম ভঙ্গ ৪০৪-_-৪০৫ 
কলিকাত। হইতে রাজসাহী হইয়। ঢাকায় গমন ৪০৫ 
রাজসাহীতে অটলদাদার বাসায় পূর্বের একটি ঘটনা ৪০৫-:৪০৮ 

সগ্ডদশ অধ্যায় 
ঢাকায় ১৩৩৯ সনের জন্মোসব-_বিগ্রহ্‌ প্রতিষ্ঠা ৪০৮-__9০৯ 
কুমারী পৃজা ৪০7৯ 


একুশ দ্বিবস ব্যাপী অখণ্ড নাম কীর্তন ৪০৯ 


বিষয় 
১০৮ প্রকার ব্যঞ্তনাদি সমন্বিত শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মায়ের ভোগ 
বৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব কীর্ভনানন্ব 
জটু ভাইয়ের শ্রীশ্রীমাকে বিচিত্র আরতি 
শ্তীমায়ের সর্ববিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি ও 
পরস্পরের অজ্ঞাতসারে ব্যবস্থা নির্দেশ 
শেষদিন মহোত্সব। সিন্দুরের কৌটা ও রেশমী 
সাড়ী বিতরণ 
চিন্থর সহিত মরণীর ভবিস্তৎ বিবাহের বাগদান 
শ্রশ্রীমায়ের সমভিব্যাহারে ভক্তগৃহে আমার ভিক্ষা গ্রহণ 
জ্যোতিষদাদার স্ত্রীর কথা 
ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে আশ্রমে শ্রীশ্রামায়ের ভোগ 
ও ভক্তগণের প্রসাদ গ্রহণ 
শীশ্রমায়ের নিজহন্তে বেবিদিদির প্রদত্ত ভোগ বিতরণ 


.নিদ্ধেশ্বরীর বেদিতে ৬শিবলিজ প্রতিষ্ঠা 
রমণা আশ্রমের ৬শিবমন্দিরের উপরে নিশ্শিত সর্পের কথা ' 


গভীর রান্রিতে গশ্রীমায়ের ঢাক। ত্যাগের আয়োজন 
এবং উপস্থিত ভক্তবুন্দকে থাযোগ্য উপদেশ 


জুপ্রীমায়ের আমাকে সাস্বন। গ্রদধান 


শ্রীশ্রমায়ের আমাকে পৈতা দান এবং ভোলানাথ ও 
জ্যোতিষদাদ। সহ ঢাক! ত্যাগ (১৩৩৯ । ১৯ জ্যেষ্ঠ) 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
শ্রশুমায়ের রায়পুরে ( দেরাছুন অন্তর্গত ) অবস্থান 
এঁ সময়ের একটি অলীকিক ঘটনা 


পত্রাঙ্ক . 
৪১০ 
৪ ৯৩ 
৪১০ 


৪১১ 


৪১১---৪১২ 
৪১২---৪১9 
৪১৪---৪১৫ 
৪১৫--”৪১৬ 


৪১৬---৪১৭ 

৪১৭ 
৪১৭---৪১৮ 
৪১৮-৮৪১৯ 


৪১৯-৮৪৪২১ 
৪২১স্স্প9২৩ 


৪২৩---৪২৫ 


৪২৫--৪২৬ 
৪২৬স৮৪২ ৭ 


, পরিষয় 
দেরাছুন হইয়া রায়পুর বাসের ইতিহাস 
রায়পুর গমনের প্রাক্কালে ঢাকাতে শ্রীশ্রীমায়ের 
বিভিন্ন ভক্তগণের প্রতি বিভিন্ন উপদেশ প্রদান 
রায়পুর বাকালীন নিভীক জীবন 
রায়পুর হইতে ৬তারাপীঠ এবং তথা! হইতে নলহাটি গমন 
শ্রশ্ীমায়ের অনুমতি লাভে নানাস্থানের ভক্তগণের 


নলহাটিতে মায়ের নিকট গমন ও বাস 

আমার ও বাবার প্রতি বিশেষ উপদেশ 

শ্রীশ্রী! নিরামিষ আহারের পক্ষপাতিনী 

নলহাটি ত্যাগ ও রায়পুরে পুনর্গমন এবং ভক্তগণের 
প্রতি উপদেশ ( মাঘ, ১৩৩৯) 


পত্রান্ক 
৪২৭ 


৪২৭---৪২৯ 
৪২৯ 


৪২৯-৮৪৩০ 


৪৩০---৪৩৬ 


৪৩১ ৪৩২ 


৪৩২---৪৩৩ 


৪৩৩---৪৩৫ 


রায়পুর বাস ও দেরাছুন হইয়া! মুসৌরী গমন এবং ভোলানাথকে 


৬বদ্রিনারায়ণ দর্শনে প্রেরণ ( সন ১৩৪০ | বৈশাখ ) 
ঢাকায় ১৩৪০ সনের শ্রাত্রীমায়ের জন্মোৎসব 


৪৩৫.স৮৪৩৬ 


৪৩৬ 


৬উত্তরকাশী গমন ও তথা হইতে ফিরিয়া নান তীর্থস্থান পর্যাটন ৪৩৬ 


উক্ত সময়ের বিবরণ ( ১৩৪০১ বৈশাখ-_-পৌষ ) 

লছমনঝোলা ও ৬হরিদ্বার বাস 

দেরাছুন বাস 

পুনশ্চ ৬হরিদ্বার বাম 

বাবাকে দেরাছুনে আহ্বান ( পৌধ, ১৩৪০) 

দেরাছুন-জীবনের কথা 

জ্যোতিষ দাদা! শ্রীশ্রীমায়ের “ধর্দপুত্র” এবং 
ত্রাঙ্মণ বলিয়া পরিচিত 


৪৩৭ 
৪৩৭--”৪৩৮ 

৪৩৮ ০. 
৪৩৮---৪৩৯ 
৪৩৯---৪ ৪৩ 


৪৪০---৪৪১ 


৪৪১---৪৪৩ 


ঢ 
উনবিংশ অধ্যায় 


বিষয় 

মনোহর মন্দিরে এজন্াষ্টমীর দিনে যজ্ঞ 

এ মন্দিরের নিকট শ্রীপ্রীমায়ের স্থৃতি মন্দির স্থাপনের 
ইতিহাঁল 

শ্রীত্রীমা ও শ্রীমতী কমূলা নেহেরু । অন্থিকা মন্দিরে 
শ্রীমতী নেহেরুর যজ্ঞ | 

কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি মহিলাগণ কর্তৃক 
শ্ীত্রীমায়ের অর্চনা! ও তাহার উপদেশ 

বাবার, মনোরমাদিদির ও আমার নাম ও বেশ পরিবর্তন 
করাইয়া আমাদিগকে দেরাছুন হইতে বিদায়. 

(মাঘ ১৩৪০) 

স্ত্রীলোকের পৈতা গ্রহণের কথা এবং পরে ( ১৩৪২ সনের 

মাঘ মাসে ) ৬তারাপীঠে আমার ও মরণীর উপনয়ন 


বিংশ অধ্যায় 


শ্রীশ্ীমায়ের সৌলন পাহাড়ে গমন, ( ১৩৪০১ চৈত্র ) এবং 


বাবার সন্ধ্যাস গ্রহণের পূর্বাভাস ও তৎপরে ৬হুরিদ্বারে 


তাহার আয়োজন 
বাবার সন্্যাস গ্রহণ ( চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩৪* )। নাম 
হইল “অখগ্ডানন্দ গিরি” 
শ্শ্রীমায়ের কূপায় জ্যোতিষদাদার আশ্চর্য স্বাস্থ্যোন্নতি 
মনোরমাদিদ্ির সন্্যাস গ্রহণ ( ১ল! বৈশাখ, ১৩৪১) 
বিরাজমোহিনী দিদির কথা 


পত্রান্ক 
9৪ ৩.৪ ৪৪. 


৪৪৪---৪৪৫ 


৪৪৫---৪৪৬ 


2৪8৭ 


৪৪৭-৮৪৪৯ 


৪৪৯--- ৪৫2 


৪৫ ১০৮৪ ৫ 6. 


৪৫৪."৪৫৭ 
৪৫ ৭৪ ৫ ৮ 
৪৫৮ 
৪৫৮. 


বিষয় পত্রাঙ্ক 

দুরাবস্থিত গ্রমতী কমলা নেহেরুর আশ্চথ্দৃশন ৪৫৮-_৪৫৯ 
শ্ীশ্নীমায়ের আমাদিগকে ৬বপ্রিনারায়ণ যাইতে আদেশ 

এবং তাহার মুসৌরী গমন । (১৩৪১, বৈশাখ ) ৪৬০ 
আমাদের ৬ব্রিনারায়ণ যাত্রা! ( বৈশাখ, ১৩৪১ ) কন্থলে 

আপিয়া নির্শল বাবুর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি ৪৬০_-৪৬১ 
নিশ্মল বাবুর সম্থদ্ধে দুই একটা কথা ৪৬১-_৪৬৫ 
মুসৌরী হইতে শ্রীত্রীমায়ের দেরাদ্ুন আগমন ও 

আমাদিগের তথায় আহ্বান এবং অবস্থান ৪৬৬-__৪৬৭ 
৬কাশীধামে তরুর মৃত্যু । আমাদের ৬বিদ্ব্যাচল আগমন 

(আাবণ, ১৩৪১). ৪৬৭ 
শীশ্রামায়ের দেরাছুন হইতে ৬ হ্বধীকেশ, সোলন এবং 

ধৈজনাথ ভ্রমণ ৪৬৭-_-৪৬৮ 


৬বিন্ধ্যাচল হইতে অখগ্ডানন্দ স্বামীজির ও আমার 
ঢাকায় রমণ। আশ্রমে অবস্থান 'আঘ বা ফান্তন ১৩৪১) ৪৬৮--৪৬৯ 


উত্তর কাশীতে ভোলানাথের গমন ও তথায় মন্দির নিশ্মাণ ৪৬৯ 
একবিংশ অধ্যায় £ 
(১৩৪২ বৈশাখ) শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোত্সব, (ঢাকায় 
কলিকাতায় এবং দেরাদুনে) শচীবাবুর কথা ৪৬৪৯-_-৪৭০ 


উত্তর কাশীতে নব-নিশ্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 

বিপুল ভক্তবাহিনীসহ শ্রীশ্রীমায়ের তথায় যাত্রা 

( আধাঢ, ১৩৪২ ) ৪৭০-.৪৭১ 
প্রীশ্রীমায়ের সঙ্গলাভে সকলের মনে এই আনন্দে 

পার্বত্য পথবাহন এবং উত্তর কাশীতে উপস্থিতি ৪৭১--+৪৭২ 


বিষন্ন 


উত্তর কাশীতে সমারোহের সহিত মন্দির প্রতিষ্ঠা 
(১৩৪২ আষাঢ় ) 

উত্তর কাশী হইতে ভোলানাথের গঙ্গোত্রী গমন 

শ্রাশ্ীমায়ের নেতৃত্বে উত্তর কাশী হইতে সকলের প্রত্যাবর্তন 
ফিরিবার সময় দারুণ পার্বত্য পথ সত্বেও শ্রীপ্রীমায়ের 
সঙ্গলাভে সকলের অপূর্ব আনন্দ 

মুসৌরী হইয়া দেরাছুনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন 

দেরাছুনে শ্রীশ্রীমা । মিস্‌ সারদা শশ্মা নরসিংহ এবং 
অন্যান্য কয়েকজন ভক্তগণের কথা । সারদা শম্মার 
এনারায়ণের সহিত বিবাহ 

দেরাছুনে শ্রীশ্রীমা ও ভোলানাথ । আনন্দচকে 
ভোলানাথের ষজ্ঞ 

শ্ীশ্রীমায়ের দেরাছুন হইতে ৬হরিদ্বার গমন 
৬হরিদ্বার হইতে পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা! । শ্রীঞ্রীমায়ের 
বৈজনাথে অবস্থান এবং ভোলানাথের জ্বালামুখীতে 


অবস্থন 


শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষের কথা এবং ৬শিবের সহিত 
তাহার বিবাহ 
শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ শ্রীশ্রামায়ের “বড় মা” 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
( ১৩৪২ অগ্রহায়ণ ) ৬কাশীধামে শ্রীশ্রীমা। পণ্ডিত 
ভগবান দাস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ এবং শ্রীমৎ 
বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের সম্মিলন 


পত্রাস্ক 


৪৭২ 


৪৭২--৪৭৩ 


৪ ৭৩----৪৭৪ 


৪৭৪” ৪৭৫ 


৪ ৭৫----৪৭৬ 


৪৭৬---৪৮৬ 


৪৮৬---3৮৭ 


3৮৭---৪৮৮- 


৪৮৮---৪৮৯ 


৪৮৯--৮৪৯০ 


৪৯০----৪৯১ 


9৯২৮৪ ৯৩ 


বিষয় পত্রাস্ক 


শশ্রমায়ের মুখের কয়েকটি গান ৪৯৩--৪৯৬ 
কীর্তনের সময় বীরেনদাদার বিচিত্র দর্শন ও অবস্থা ৪৯৬-_-৪৯৭ 
“হরিবোল” “হরিবোল” বলা সন্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি ৪৯৭-_৪৪৮ 
ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 

৬কাশীধাম হইতে শ্রশ্রীমার পুনশ্চ ৬তারাপীঠ গমন ৪৯৮---৫৩৪ 
৬তারাগীঠে শ্রীশ্রীমা কতক জ্যোতিষদাদা ও আমি 

উভয়ের মধ্যে ধন্ম ভাইবোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন ৫০০ 
উক্ত সম্বন্ধ স্থাপনের পর উভয়কে একত্রে চট্টগ্রাম যাইতে 

হঠাৎ মার আদেশ নিন 
ঢাকায় শ্রীশ্রীমা ও জ্যোতিষদাদার ও আমার 

প্রত্যাবর্তন ৫০২.--.৫০৩ 
ঢাকা হইতে পারুলদিয়া গমন ৫০৩-__৫০৪ 
তথায় রায় বাহাছুর যোগেশবাবুর এরাধারুষেের মন্দির, 

ভোলানাথের দ্বার] গ্রতিষ্ঠা ৫০৪ 
পারুলদিয়া হইতে কলিকাতায় আগমন ৫০৫ 
বাবু যত্বীশচন্ত্র গুহ মহাশয়দের বালিগঞ্জের বাড়ীতে 

পদার্পণ । ৬ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কথা ৫০৫--৫০৭ 
ক্ষিতীশদাদার মৃত্যু এবং ্রীশ্রমায়ের ৬তারাগীঠে 

পুনশ্চ গমন ৫০৮--৫০৯ 


ত্রমরের ছোট বোনের কঠিন ব্যাধি সম্বন্ধে ভ্রমরকে 
্রশ্রীমায়ের গুপ্ত আদেশ এবং তাহা পালনে তাহার 
রোগের প্রশমন ৫ ০৪.৮৫ ১৩ 


ঘ 


চতুবিংশ অধ্যায় 
বিষয় 

কলিকাতায় মায়ের ভোগ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঘটন! 

কলিকাতায় একটা ছেলের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে 
শ্ীশ্রীমায়ের উক্তি 

ভক্তগণ প্রদত্ত প্রশ্রীমায়ের বহু নাম 

শীশ্রীমায়ের একটি শারীরিক ক্রিয়ার পরিচয় 

“সাধন” ও “গৃহস্থ” পদ দুইটির শ্রীশ্রীমা প্রদত্ত অর্থ 

বাজিতপুরের একটি ঘটনা । ভোলানাথের 
আশ্চর্য্য রোগমুক্তি 

শ্রীশ্রীম। কৃত গায়ত্রী মহামন্ত্রের অর্থ 

শ্রীত্রীমায়ের রূপ ও গুণ বিশেষাদি সম্বন্ধে কয়েকটি 
প্রত্যক্ষার্শার মস্তব্য 

৬কাশীধামের একটি ঘটনা 

শ্ীপ্রীমায়ের অন্তরধ্যামিত্ব ও সর্ববদশিতার নিদর্শন স্বরূপ 
অপর কয়েকটি কথা 

ঢাকার ঘটনা । (১৩৪২ অগ্রহায়ণ) অসম্পূর্ণ গল্প 
সম্পূর্ণ করিবার আদেশ 

ভগবদ্‌ কৃপা” ও “কর্মফল? বিষয়ে তর্কবিতর্ক 
সম্বন্ধে ঘটনা 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


শ্রীতীমায়ের এতারাপীঠে পুনশ্চ আগমন 
শরীন্রীমায়ের অবস্থান কালে ৬তারাপীঠের উন্নতি 


পত্রাক্ক 
৫১০-_-৫১১, 


৫১১---৫১৩ 
৫১৩--৫১৪ 
৫১৪ 


৫১3 


৫১৫ 


৫১৫শ৮৫১৬ 


৫১৬--৮৫৯৭ 


৫১৭ 


৫ ১৭-৮৫ ১৮ 


৫১৮---৫ ১৯ 


৫১9৪) 


৫২০---৫২১ 
৫২১--৫২ৎ 


বিষয় 

চন্দ্রগ্রহণের দিনে ত্রীশ্রীমাকে দেখিতে ৬তারাপীঠে 
বিপুল জনতা! 

ফুলসাজে শ্রীকষ্ণবেশে ও শ্রীরামচন্দ্রবেশে শ্রীশ্রীমা 

৬তাঁরাপীঠে একটি ঘটন। 

৬তারাপীঠের অন্য একটা ঘটন্‌ 

৬তারাপীঠে অন্য আরও একটি ঘটন। | মানিকের হঠাৎ 
আগমন ও মার মুখে তাহার পূর্বাভাস 

৬তারাপীঠে যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণ এবং তাহাতে যজ্ঞারস্ত 
(১৩৪২, পৌষ সংক্রান্তি) 

উক্ত যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখে একটি ছোট পাকা কোঠা 
নির্শাণ। প্রীত্রীমায়ের অভ্ভুত কার্ধ্যপ্রণালী ও 
কাধা সমাধান 

৬গঙ্জাসাগরে আানাস্তে ভোলানাথের ৬তারাপীঠে 
প্রত্যাবর্তন 

৬তারাপীঠের মাঠে চড়াইভাতি ও অবাধ প্রসাদ বিতরণ 

মরণী ভোলানাথের দত্তক কন্যা 

আমার ৮৪ মরণীর উপনয়ন | (১৩৪২, ১৯শে মাঘ) 

মরণীর বিবাহ (১৩৪২, ২৪শে মাঘ] 

শ্ীশ্রীমায়ের /তারাপীঠ ত্যাগ । ( ১৩৪২, ২৬শে মাঘ) 


বড়বিংশ অধ্যায় 


প্রীরামপুরে গৌরাঙ্গ-মন্দিরে মা 
এনবদীপে শ্রীশ্রীমা 


পত্রাস্ক 


৫২২---৫২৩ 
৫২৩ 
৫২৩৫৭ ৪ 
৫২৪ 


৫২৪---৫২৫ 


৫২৫--৫২৩৬ 


৫২৬---৫২৭ 


৫২৮ 
৫২৮৫২৯ 
৫২৯-স্ম৫৩৩ 

৫৩০ 
৫৩০---৫৩১ 


৫৩১-্৮৪৫৩২ 


৫৩২৮৫ ৩৩ 


৫৩৩ 


বিষয় 

বহরমপুরে এবং টাটানগরে শ্রীপ্রীম। 

৬বিদ্ধণাচল গমনের পথে হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীশ্রীমা 
ও তথায় বিপুল ভক্ত-জনতা 

হাওড়া ট্রেশনে যতীশদাদাকে বিশেষ আদর 

৬বিদ্ধযাচল আশ্রমে আগমন 

৬বিন্ধ্যাচল বাসের কথা 

৬বিদ্ধ্যাচল আশ্রমে ষজ্ঞশাল। প্রতিষ্ঠ।। ( ১৩৪২, 
ফান্তন; দোলপূণিমার দিন ) 

৬বিদ্ধ্যাচলে প্রীপ্রীমায়ের নিকট শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 

৬বিন্ধযাচলে গেরুয়া পবিহিত ক্ষেত্রবাবু 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 


এলাহাবাদ, ৬চিত্রকূট ৪ আগ্রা গমন 

৬মথুরা, ৬বুন্দাবন ও জয়পুর গমন 

দিল্লী ও দেরাছণ গমন 

দেরাছুনে অবস্থান 

এক রাত্রের জন্য হঠাৎ দেব্রাছুন ত্যাগ ও রায়পুরে অবস্থান 


পত্রান্ন 


৫৩৩--৫৩৪ 


৫৪০----৫৪১ 


৫৪১--২৫৪২ 
৫৪২ 
৫3৩৩ 
৫৪৬৩--৫৪৪ 


৫৪৪---৫৪৫ 


দেরাছুনে প্রত্যাবর্তন ও তথায় মার অস্থির ভাব দর্শনে বিপদের 


আশঙ্ক। এবং তৎপরেই ভোলানাথের দ্বিতীয় ভাগিনেয়ের 


মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি 
দেরাছুনের ( কিষণপুর ) নৃত্তন আশ্রমের 
উদ্বোধনের আয়োজন 


৫৪৫---৫৪৬ 


৫৪৬---৫৪৭ 


প্র 


্‌ অষ্টুবিংশ অধ্যায় 

: বিষয় 

দেরাছুন আশ্রম উদ্বোধনের প্রাক্কালে নানাস্থানের 
ভক্তমণ্ডলীর অপূর্ব সম্মিলন, আনন্দ এবং 
যজ্ঞদ্বার উদ্বোধন আরম্ভ (১৩৪৩, ১৯শে বৈশাখ ) 

দেরাছুন (কিষণপুর ) আশ্রমের প্রতিষ্ঠ। এবং বিপুল 
আনন্ব তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া এঙ্খ, ঘণ্ট।, হুলুধ্বনির 
মধ্যে ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে প্রবেশ 
( ১৩৪৩, ২৫শে বৈশাখ শেষরাত্রে ) 

আশ্রম উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীশ্রীমাকে যোড়শোপচারে পূজা 
এবং তৎকালে মায়ের অপূর্ব মনোহারী রূপের বিকাশ 

যক্ঞে পৃর্ণাহুতি প্রদান এবং ভক্তগণের শাস্তিজল গ্রহণ 
( ১৩৪৩, ২৭শে বৈশাখ ) 

ভক্তানুগ্রাহিকা শীশ্রামা ক্লান্তিহীনা__আশ্চথ্য দৃশ্য 

শশ্রমায়ের সহিত “রামমুস্তি”র মিলন এবং বিপুল আনন্দ 


উনব্রিংশ অধ্যায় 


মন্থস্থ ভোলানাথকে ফেলিয়া! মার দেরাছুন তাগ ও 
সোলন যাত্রা 

মোলনে আগমন 

দেব-মন্দির সংলগ্ন কোঠায় অবস্থান 

মোলনের রাজা, রাজমাতা, রাণী গ্রভৃতির ছার! 
মায়ের চরণ বন্দন। 

নব নব ভক্ত সমাগম 


পত্রাঙ্ছ 


৫৪৮----৫৪ ৯ 


৫৫০ 
৫৫০----৫৫৭ 


৫৫২ 
৫৫২---৫৫৩ 


৫৫৩ 


৫৫৪---৫৫৫ 
৫৫৫---৫৫৭ 


৫৫৭ 


৫৫ ৭৮৫৫৮ 


৫৫৮ 


বিষয় 


ভোলানাথ প্রভৃতির আগমন । জ্যোতিষদাদার 
অস্থন্থতার কথা 


সোপন হইতে সিমলা ষাত্র 

সিমলা পৌছিবার রাস্তায় ছুইটা মৃতু ঘটনার পূর্ব্বাভান। 
৬কালী বাড়ীতে অবস্থান 

এ কালী বাড়ীতে সাধু “দয়াল বাবার” মৃত্যু সংবাদ 

৬কালী বাড়ীৰ প্রধান পুরোহিতের মৃত্যু সংবাদ 

সিমলাতে মাতৃদর্শনে বহু ভক্ত সমাগম 

পাহাড়ী স্ীলোক ও বাঙ্গালী মহিলাগণের ব্যাকুলতাভরে 


পত্রান্ক 

৫৫৮---৫৫৭৯ 

৫৫৯--৫৬৩ 
৫৬০ 
৫৬১ 


৫৬১-৮৫৬৩ 


৫৬২-৮৫৬৩ 


মায়ের চরণে উপস্থিতি । মায়ের অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ৫৬৩৫৬ 


গৃহস্থগণের সহজ সাধনার প্রকার সম্বন্ধে শ্রীপ্রীমায়ের 


উপদেশ 


একটা পাঞ্জাবী মহিলার প্রশ্নে শ্রশ্রীমার উপদেশ-_-একাস্তে 
অবস্থান, সৎসঙ্গ সদালোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

মন স্থির করার উপায় সম্বন্ধে শ্রীন্খমায়ের উপদেশ 

শ্ত্রীমায়ের গ্রচণ্ড আকর্ষণ 


এসমাধি” পদের অর্থ 
০ 


একত্রিংশ অধ্যায় 

শ্ীশ্রীমায়ের একটী উপদেশ । প্রাণের ব্যাকুলতা ম্পন্দনাত্মক। 
এই স্পন্দন তাহার স্বয়ন্প্রকাশত্মের পরিচায়ক 

গুরু নির্বিশেষে বীজমন্ত্র জপের উপযোগিতা সম্থন্ধে 

শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি 


৫৬৪ "৫৬৫ 


৫৬৫--৫৬৭ 
৫৬৭ 
৫৬৮ 


৫৬৮-্৫৬৯ 


৫৬৯--৫৭০ 


৫৭০--৫৭১ 


বিষয় 
'উক্ত উপযোগিতার পোষকে শ্রীশ্রীমায়ের একটা 
নীতিগর্ত গল্প 
সিমলায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শনেচ্ছু ভক্তগণের সর্বসময়েই জনতা 
ঝিষি” মুনি, “ছুনিয়া” সংসার» “বাড়ী” পদগুলির 
মাতৃপ্রদত্ত অর্থ 
স্র্ধ্যগ্রহণের সময় নাম কীর্তন । (১৩৪৩ । ৫ই আধাঢ়) 
গাছ ও ছায়ার উপমায় “আত্ম!” ও পরমাত্ম। ব্যাখ্য। 
ভক্তি শ্রদ্ধায় নাম জপে মন ধীরে ধীরে বিগলিত হয় 
সিমলায় বাধিক নাম ষজ্জের অধিবাদ। ১৩৪৩/৮ই আধঘাঢ 
সিমলায় “নামধজ্ঞ” ১৩৪৩।৯ই আষাঢ় । “তপস্যা” পদের 
মাতৃপ্রদত্ত পরিভাষা 
নামযজ্ঞে কীর্তন শ্রবণে শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্বব 
ভাবাবেশ 
সাবধানত1 সত্বেও শ্রীশ্রীমায়ের এইরূপ ভাবাবেশ 
্ীপ্রীমায়ের দৃশ্যত: সাময়িক চঞ্চল ভাব 
সিমলায় মহিলা কীর্তনের আশ্যধ্য ভাবে স্থত্রপাত 
কীর্তন শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীমায়ের শরীরে অদ্ভূত 
অস্বাভাবিক ক্রিয়া 
্ীশ্রীমায়ের মুখ হইতে স্বতঃই স্তোত্রাদি নির্গমণ 
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৫৮৩ 
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৫৮৬---৫৮৮ 


কীর্তনে বিভিন্ন ভাব, স্তোত্রাদি নির্গমণ প্রভৃতি সবই শরীরের 


বাহিক ক্রিয়ামীত্র । ভিতরে শ্রীশ্রীমা 
স্থির, ধীর, সর্বদা একই ভাবে অবস্থিত 
ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের মৃত্তির বাহক বিভিন্নতা 


৫৮৮ 
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বিষয় 
কীর্তনে ভোলানাথের ক্লাস্তিহীনতা 
শশ্রীমায়ের ব্যখানের পূর্ববাবস্থা 
ব্যুথানের পুর্ব্বে অদ্ভূত অবস্থা 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 


শ্রীশ্রমায়ের নেতৃত্বে সিমলায় মহিল! কীর্তন । 
বিপুল আনন্দ; অদ্ভুত দৃশ্য । ( ১৩৪৩।১০ই আষাঢ়) 

শ্রীশ্রীমায়ের সিমলা আগমণ স্থৃতি রক্ষার্থ বাধিক একদিন 
নৃহিল কীর্তনের ব্যবস্থা 

শশ্রমায়ের মুখে মহিল! কীর্তনটির প্রখংসা এবং “সবিকলপ 
সমাধির” অবস্থা ও কাল নির্দেশ 

মহিল! কীর্তনে অনুপস্থিত মহিলাগণের দুঃখ প্রকাশ 
এবং তাহাদিগকে লই শ্রীশ্রীমায়ের কীর্তন 

শ্ীশ্রমার সোলন গমনের প্রস্তাব । শ্রীশ্রমার প্রচণ্ড 
আকর্ষণী-শক্তি 

“শ্ীমায়ের উপদেশ” বাজ্জে কথায় সময় নষ্ট করিতে নাই। 
অন্ুস্থতি প্রয়োজন 

অগ্রমায়ের সঙ্গে সোলন যাইতে পাইবার আশায় সকলের 

মহ হানন্দ। কীত্ন-প্রসঙ্গ 

ব্রয়োত্রিংশ অধ্যায় 

ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের সোলন গমন 

( ১৩৪৩।১৩ই আষাঢ় ) 

সোলনে শ্রীশ্রীমাকে নিয়! বিপুল কীর্তনানন্দ 


পত্রাঙ্ন 
৫৯০. 
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৫৯৭ 
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বিষয়, পত্রান্ধ 
ভক্তবাঞ্ছ! পূর্ণকারিণী ক্রশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য 

একটি ঘটনা ৬০০---৬০ ১ 
রাজ! প্রজা নিব্বিশেষে কীর্তনে যোগদান ও নৃত্য। 

অপূর্ব দৃশ্য ৬০১ 
সোলনে বাধিক কীর্তনের উপদেশ ৬০১--৬০২ 
রাজার মনে অনুরূপ প্রেরণ! এবং তজ্জনিত অনুরোধ ৬০২-_-.৬০৩ 
শশ্রীমায়ের ভাবের পরিবর্তন । পূর্বের কঠোর বৈদ্াস্তিক 

ভাবের স্থলে তখন গ্রেষে ঢল ঢল ভাব ৬০৩---৬০৪ 
সিমলার একটি ভক্তের দ্বার! মার ও ভোলানাথের ফটো 

গ্রহণ। ( ১৩৪৩।১৬ই আধাঢ়) ৬০৪--.৬০৫ 
শ্ীপ্ীমায়ের প্রবর্তনায় সমাগত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের 

মহিলাগণের দ্বারা নাম কীর্তন ৬০৫--৬০৬ 
শ্রাশ্রীমায়ের রাত্রিষাপন প্রকার ৬০৬ 


চতুত্রিংশ অধ্যায় 


কচুগাছ দেখিয়। হঠাৎ কচুশাক খাওয়ার খেয়াল ৬০৭ 
নাম'জপ বা কীর্তন সম্বন্ধে শ্রীত্ীমায়ের উপদেশ । শ্রীশ্ীভগবানকে 
স্মরণ করিবার জন্য দৈনিক যথাসম্ভব সময় নির্দিষ্ট 


করিয়া রাখা চাই ৬০৭-_-৬০৮ 
এইসব উপদেশের মধুময় বাস্তব ফল ৬০৮--৬০৯ 
রীপ্রীমায়ের এরূপ অন্যান্য উপদেশ রঃ ৬০৪ 


শ্রীকৃষ্ণলীল! অপ্রারূত লীল; প্রকৃতির পারে 
যাইতে না পারিলে বুঝা যায় না ০. ৬০৯ 


বিষয় পত্রাঙ্ক 
শ্রকৃষ্ণ ও গোপীতত্ব একই । পূর্বের বাসনাজাত | 
গ্রারন্ধ বশতঃ ব্রহ্মজ্জ খাষগণেব আবিভাব। 


_ পু বৈষ্ণব কে? রঃ ৬১০ 
পূর্বদিনের কচুশীক খাওয়ার খেয়াল, তারপর দিনে 

আকন্মিকভাবে কচুশাকের ভোগ ৮ ৬০১---৬১১ 

নিজ শরীরের বাারাম সম্বন্ধে শ্রীশ্ীমায়ের উক্তি --. ৬১২--৬১৩ 


তক্তবৎসলা শ্রীশ্রীম! প্রাণের নীরব ব্যাকুল প্রার্থনা 
পূর্ণকারিণী। পাণ্তাবী মহিলার হাত হইতে 


স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগ গ্রহণ | -০* ৬১৩--৬১৪ 
সোলন ত্যাগেব প্রস্তাব এবং ভক্তগণের 

বিশেষে ছুঃখ রর ৬১৪-_৬১৫ 
সোলন ত/গের প্রাক্কালে, মা ও বীরেনদার মধুর 

কখোপকখন ০৯৯ ৬১৫ 
মা, স্বাতন্ত্যবিহীন যন্ত্র বিশেষ রি ৬১৫. 
“মা, নাম গ্রহণের উপদেষ্তী ** ৬১৬ 
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সপ্তম অধ্যায় 


মার সিদ্ধেশ্বরীতে অবস্থানকালীন যে দিন আমায় আদেশ 
দিলেন, “তুমি কিছু দিন পর্য্যন্ত দিনের মধ্যে একবার আসিয়! 
আমার সক্ষে দেখা করিয়াই চলিয়া যাইও । এখানে 
থাকিও না” তার পর দিন আসিয়া দেখি, কলিকাতা হইতে 
ভোলানাথ কি চিঠি মার কাছে লিখিয়াছেন, সেই চিঠি নিয়। 
সুরেন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। ভোলানাথ 
৬তারা গীঠ গিয়াছেন। আমি মার আদেশ অনুসারে দেখ৷ 
করিয়াই চলিয়া গেলাম। সকলেই মার কাছে বদিয় 
রহিলেন। ম1 বিকালেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন। 
রাত্রিতে বাব! বাসায় গেলে শুনিলাম, ভোলানাথ শুধু মাকেই 
৬তারা পীঠ নিয়া যাইবার জন্ত সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


২৪২ শ্রীশ্ীমা আনন্দময় [ দ্বিতীয় 
মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন ; এবং মার কাছেও, যাইবার জগ্য 
চিঠি দিয়াছেন। আগামী কল্যই মা তথায় রওনা হইবেন। 
মার নিষেধ, গিয়াও দেখা পাইব না। তাই রাত্রিটা কোন 
প্রকারে কাটাইয়া অতি প্রত্যষেই বাবা ও আমি সিদ্ধেশ্বরী 
গেলাম। গিয়া দেখি, জ্যোতিষ দাদাও তথায় গিয়াছেন। 
মা মন্দির হইতে বাহির হইয়াছেন । কিছুক্ষণ পর মা আবার 
ঘরের ভিতর গেলেন। আমি এ কুঠুরীর 
ভিতরই গিয়া ভয়ানক কাদিতে লাগিলাম। 
মা সাস্ত্বনা দিলেন। কিন্তু মা চলিয়া 
যাইতেছেন, কাজেই সাস্তনার কথায় কি হইবে? এদিকে 
বাবা ও জ্যোতিষ দাদা মার যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন । 
জিনিষ-পত্র কিছুই নয়, ভোলানাথ যাওয়ার পর হইতেই মা 
২1১টী ছেড়া গরম চাদর দিয়া সামান্য ছোট্ট একটি বিছান। 
করিয়াছেন। বালিশ ইত্যাদি কিছুই নীাই। পূর্বেও 
বালিশ বড় ব্যবহার করিতেন না, তবে বিছানায় থাকিত। 
দেখিতে দেখিতে যাওয়ার সময় হইয়| আসিল। আমি 
অতি কষ্টে আসিয়া মাকে খাওয়াইয়া দিয়া আবার গিয়া এ 
ছোট কুঠুরীতে পড়িয়া কাদিতেছি। মা সেই ঘরে গিয়া 
বসিলেন ও আমাকে বলিলেন, "দি আমি তোমাদের 
যাইবার জন্য চিঠি লিখি, তবে যাইও ।” মা রওন। 
হইতেছেন, আমিও উঠিয়। সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। ৬কালীর 
মন্দিরে গিয়া ৬কালীর গায়ে মা হাত বুলাইয়া যেন বিদায় 


মার ঢাকা ত্যাগ ও 
৬তার! পীঠ যাত্রা । 


ভাগ] সপ্তম অধ্যায় ২৪৩ 


তে সত সর আও” বি পর এ কি ৬ আজ থি লাখ সান রসি শাস্ছি শান ০ 


নিলেন। আর কেহ ঘরে ছিল না শুধু আমিই সঙ্গে থাকিয়। 
ইহ দেখিলাম। পরে সকলে মার সহিত ষ্টেশনে চলিলাম। 
ষ্টেশনে অনেকেই গিয়াছেন। খুবই ভিড় হইয়াছে। মা 
গিয়া গাড়ীতে বসিয়াছেন। গাড়ী ছাড়িবার একটু দেরি 
আছে, মা সকলের দিকে চাহিতেছেন, সকলেই মুখ বাড়াইয়৷ 
মাকে আগ্রহের সহিত দেখিতেছে। গাড়ী ছাড়িবার একটু 
পৃর্রবে মা হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চীৎকার করিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। এই ভাবে যাওয়। আসার সময় কান্না আর 
কখনও দেখি নাই। মার কান্না দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই 
চোখে জল আসিল । একেই ত সকলের প্রাণ কাদিতেছিল। 
তার উপর মার কান্ন! দেখিয়া! কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। তখনই গাড়ী ছাড়িয়। দিল। আমরা কয়েক জন 
নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত সঙ্গে গিয়] মাকে গ্তীমারে তুলিয়া দিলাম । 

ম৷ ্টীমারে উঠিয়া নিজের হাতের ছুই গাছ! চুড়ি খুলিয়া 
বলিলেন, "এই চুড়ি দিয় ৫টী আংটা করিয়া সীভানাথ, জু, 
অমূল্য, মাখন (চিস্তাহুরণ বন্দোপাধ্যায়ের ছেলে) ও স্থবোধকে 
দিতে হুইবে।” বোধ হয়, জ্যোতিষ দাদার কাছেই 
দিয়াছিলেন। ইহারা তখন খুব কীর্তন করিত। মাকে 
তখন অনেকেই অনেক গহন। দিয়াছিলেন। ম! কিছু দিন 
পরিয়া খুলিয়া রাখিতেন। বাবা এক বার মাকে মুণ্ডমাল! 
গড়াইয়। গলায় দিয়া দরিয়াছিলেন। মাকে ঢাকায় অনেকেই 
“কালী মা” বলিত। কলিকাতাতেও প্রথম প্রথম সাধারণ 


২৪৪ উত্রীম। আনন্দম্ ছিতীয় 


স্্ লাস লা তা সি পাস পাস জা পাস তে ৯ কমি লোস্টিরপিসছি পো তিলে সস ভা 


অনেকেই মাকে ' মানুষ কালী” বলিত। মাকে “কালী; না” 
বলিত, তাই মুণ্ডমালা দেওয়া হইল। সকলেই ইহাতে খুব 
খুসী হইল। মাকে দেখিতে আদিলেই সুগুমাল দেখিয়া 
বলিত, “ঠিকই হইয়াছে, মার গলায় মৃণ্ডমালাই শোভা পায় ।” 
অনেক দিন তাহা গলায় ছিল। এখন বিশে কিছুই গায় 
ছিল না। জ্যোতিষ দাদ! হীরার একটি নাক ফুল দিয়াছিলেন, 
তাহ! নাকে ছিল। নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী এক গাছি লোহ। 
বীধাইয়া দিয়াছিলেন ও এক ছড়া হার 
দিয়াছিলেন। হার ছড়া খুলিয়। ফেলিয়াছেন। 
লোহ৷ গাছটি হাতেই ছিল, পরে মা সব গহনাই খুলিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। শুধু শাখা ও নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রীর দেওয়া 
লোহা হাতে রাখিয়াছেন । মায়ের হাতে কয়েক গাছ! চুড়ি ও 
গলায় সরু এক ছড়া হার ছিল। এই হার বহু পুব্বে 
ভোলানাথই দিয়াছিলেন। গ্রীমার ছাড়িয়া দিল। আমর! 
ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম। সকলেরই মন খারাপ ! 
কিছুদিন পর ভোলানাথের চিঠি আসিল, তাহারা! দক্ষিণের 
দিকে যাইবেন, সঙ্গে যে যে যাইতে চান, 


মার গহন। ত্যাগ । 


0005 ৬তার! পীঠে গিয়। তাদের সঙ্গে মিলিবেন। 
হিরা টরী পিসিমা ও মরণীকেও নিয়া যাই 
রাডার টির সম কে তৈ 


লিখিয়াছেন। ঢাকা হইতে আর কেহই 
গেল না। আমি ও বাবা, মটরী পিসিমা ও মরণীকে নি 
৮তারা পীঠ রওন! হইলাম । সন্ধ্যা বেলায় তথায় পৌছিয়া 


ভাগ] সঞ্ধম অধ্যায় ২৪৫ 
দেখি, সেখানে কলিকাত। হইতে বহু ভক্তের গিয়াছেন । 
কয়েক দিন যাবৎ সেখানে খুব আনন্দ চলিতেছে । সেদিন 
কুমারী, সধব৷ প্রভৃতি ভোজন করান হইল। মান্বয়ং পাক 
করিয়াছেন। তখনও মার খাওয়। হয় নাই। এত দিন পর 
মাকে দেখিয়। খুবই আনন্দ হইল । দেখিলাম, ভোলানাথের 
কপালেও খুব বড় সিন্দুরের ফৌটা। মাকে খাওয়াইয়। 
দিলাম ; ভোলানাথও খাইলেন। পরে আমরা প্রসাদ 
পাইলাম । ৬তার। পীঠ একটি মহাশ্মশীন। তার মধ্যেই" 
৬তার! মায়ের প্রকাণ্ড মন্দির । একটি ৬শিব মন্দিরও আছে । 
মা, ভোলানাথ ও যোগেশ দাদ। সেই মন্দিরেই থাকেন। 
মামিও সেই রাত্রিতে ৬শিব মন্দিরেই মার পায়ের তলায় 
স্থান নিলাম। কথা হইয়াছে, আগামী কল্যই এখান হইতে 
কলিকাতা রওন। হওয়া হইবে; দক্ষিণের দিকে এখন যাওয়া 
হইবে না। 

রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া বাবা ও আমি, মার ও 
ভোলানাথের মুখে অনেক কথা শুনিলাম। শুনিলাম, 
সিদ্ধেশ্বরীতে যখন ভোলানাথ ৬কালী মন্দিরে বসিতে 
লাগিলেন, তখন একদিন দেখিতেছেন, যেন একটি ৬কালী 
মুত্তি; কিন্তু মৃত্তিটির মাথা নাই। মাকে উহা বলিলেন। 
মা বলিলেন, "তুমি ৬তার! পীঠে যাও।” ৬তারা পীঠে 
ইতিপূর্বেবে মা আর কখনও আসেন নাই, বা কি মূর্তি আছে, 
না আছে, মা কিছুই জানিতেন না। এই কথাতেই 


২৪৬ পাম আনদামমী ] দ্বিতীয় 


এপি কি নি শর এ পিসি ও কিনি ক শে সপ সি এপস রসি এ 


ভোলানাথ ৬তারা পীঠে আসিয়া ৬তারা মায়ের মন্দিরের 
বারান্দায় নিজ আসন পাতেন। ৬তারা পীঠে আসিয়া মায়ের 
স্নানের সময় দেখিলেন, ৬তাঁরা মায়ের রূপার আল্গা মাথা । 
প্রত্যহ রাত্রিতে এই মাথাটি খুলিয়! রাখা হয়। পরদিন 
আবার স্ত্ানের পর মাথাটি পরাইয়া কাপড় দিয় সাজাইয়া 
তারিন দেওয়া হয়। আল্গা মাথা দেখিয়া 
পূর্ব ইতিহাস সিদ্ধেস্বরীতে ভোলানাথ যে মাথাশৃন্য ৬কালী 
মুন্তি দেখিয়াছিলেন, এই সেই মৃত্তি বুঝিলেন। 
এই জন্যই মনে হয়, ভোলানাথের সেই পূর্বের কথা শুনিয়! 
মা ভোলানাথকে ৬তার। পীঠে পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতা! 
হইতে সঙ্গে ছুই এক জন আসিয়াছিলেন ।' কয়েক দিন পর 
তাহারা সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মাকে আনিতে 
পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ভোলানাঁথের সঙ্গে ৬তার৷ লীঠে 
'গিয়াছিলেন। পরে শুধু ভোলানাথ ও যৌগেশ দাদাই 
ছিলেন। নিজ্জন স্থান; লোকজন বড় নাই। কয়েক ঘর 
পাণ্। মাত্র এই গ্রামে বাস করেন। ৬তার। মায়ের মন্দিরে 
রাত্রিতে কেহই থাকে না । ভোলানাথ ঢাক হইতে আসিবার 
নয় দিন পরই ম! ঢাকা হইতে রওনা হইয়া দশ দিনের 
দিনই ৬তারা পীঠে পৌছিলেন । 
ভোলানাথের এখানে খুব সুন্দর অবস্থা হইয়াছিল । 
সারা দিন রাতই প্রায় এই শীতের মধ্যে (পৌষ মাস হইবে ) 
খোল! বারান্দায় বপিয়া থাকিতেন। দিনে মাছিতে মুখে 


০ 


ভাগ ] সপ্তম অধায় নয 


পলি শপ পালতনতী তি পাস পস্পীম্তী স্পা এলি পিপি পি লপি কী শী শীল 


চোখে ধরিত, তবুও খেয়াল নাই। তখন ভোলানাথ খুব তামাক 
খাইতেন) কিন্ত তামাক হাতের কাছে দিলেও দুই এক বার 
৬তারাপাঠে টান দিলেই হাত হইতে হুক! পড়িয়া 
ভোলানাথের যাইত । এক দিন মুখ দিয়া বমির মত থুথু 
অপুর্ব অবস্থা। অনবরত বাহির হইতে লাগিল; তার মধ্যে 
শুধু তামাকের গন্ধ। €সই দ্রিন হইতেই তামাকের গন্ধ সহ্য 
করিতে পারিতেন না। কত সময় কত কি দর্শন করিতেন, 
বলিতেন। ম। গিয়াছেন পর, তিনি ৬শিব মন্দিরেই দ্রিন 
রাত্রি থাঁকিতেন। ম1 সার! দিনই বাহিরে বাহিরে ঘ্বুরিতেন ; 
রাত্রিতে গিয়া মন্দিরে শুইয়া থাকিতেন। ভোলানাথের 
খাওয়া দাওয়াও খুবই কমিয়া গিয়াছিল। একদিন রাত্রি 
দ্বিপ্রহরে স্থরেন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া তিনি নিজে 
৬তারা-সিদ্ধি ও ৬শিব-সিদ্ধি লাভ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ 
করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে এ রকম আবি ভাবটা 
কমিয়া৷ গিয়াছে । 
মাও দ্রিনে একা এক! ঘ্ুরিয়া বেড়াইতেন। পাগ্াদের 
বউরা কেহ মুড়ি খাওয়াইয়! দিত, কেহ রুটা খাওয়াইয়া 
দিত। মা তখনও ভাত বড় খাইতেন না । এই সব কথ 
শুনিলাম। পরে মা ও ভোলানাথ বিশ্রাম করিতে শুইয়। 
পড়িলেন। যোগেশ দাদাঁও ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি সারা 
রাত মার পায়ের তলায় বসিয়া রহিলাম, ভোরে উঠিয়। 
গেলাম। সকাল বেলা ম! আমাকে নিয়। পাগ্ডাদের বাড়ী 
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বাড়ী গেলেন। ম! আজ চলিয়া যাইবেন, সকলেই 
শুনিয়াছেন। অনেকেই সেই জন্য ছঃখ করিতে লাগিলেন । 
প্রীয় সব বাড়ীতেই মাকে ও আমাকে চিড়া মুড়ি ঘি দিয়! 


মাখিয়৷ খাইতে দিলেন। মাকে বলিতেছেন, 
“মা, আমর! ত গরীব লোক, আমাদের ঘরে 
মিষ্টি মিঠাই কিছুই নাই। এই সামান্ত 
জিনিষ দিয়াই আমরা! তোমাকে খাওয়াইতে বসাইয়াছি।” 
একটি পাণগ্ডার স্ত্রী বলিতেছেন, “মা, তুমি যাইবে, মোটর 
আসিয়াছে। আমি জান করিতে গিয়াছিলাম, মোটরের শব্দ 
পাইয়াই বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। যেন আমাদের 
৬শ্রীকৃষ্ণকে নিতে অক্রুর আসিয়াছে ।” এই বলিয়াই তিনি 
কাদিতে লাগিলেন। মা হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন, 
“আমার জন্য তোমর! এমন করিতেছ কেন? আমি ত 
ভোমাদের মতই সাধারণ মানুষ । কয় দ্রিন মাত্র আজিয়াছি; 
আপন মনে ঘুরি ফিরি। তোমরা কত যত করিয়া 
খাওয়াইয়াছ।” সেই বউটি বলিতেছেন, “মা, আমর! 
৬তার। পীঠের লোক । এ স্থান সিদ্ধ স্থান ; কত সাধু সন্ন্যাসী 
আসেন দেখি; আমরা, মা, লোক চিনিতে পারি। তোমার 
মত এমন ভগবতী মা আমরা আর কখনও দেখি নাই”। ম 
বলিতেছেন, “আমি ত সাধু সঙ্গ্যাসী না, তাদের সঙ্জে আমার 
কি কথ।?” তিনি বলিতেছেন, “মা, কেন ছলনা কর? 
তুমি যে আমাদের ভগবতী মা1” এখনও ৬তারা পীঠে মাকে 


৮তারাপীঠে মার 
দৈনিক জীবন । 
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কেহ কেহ “ভগবতী মা* বলেন। মাকে কত যত্বে সেই 
বউটি খাওয়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, এই অল্প দিনেই মাকে 
ইহারা কত যত্ব করিতেছেন । অথচ মা ত এখানে একা একাই 
প্রায় কখন ঘ্বুরিয়াছেন, কখন পড়িয়। থাকিতেন ; মার কথ। 

বিশেষ ইহার! কিছু শোনেও নাই, তবুও এই অবস্থা । 
খাওয়। দাওয়ার পর সকলেই রওনা হইলেন। মোটরে 
রামপুরহাট আসিয়! ট্রেণ ধরা হইল। কলিকাতার সন্গিকট 
সালকিয়াতে পিসিমার বাসায় (কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের 
বাসায়) মা উঠিলেন। শুনিলাম, ভোলানাথের উপর আদেশ 
হইয়াছে, বৎসরের মধ্যে এক দিন গিয়া ৬তারা পীঠ থাকিতে 
হইবে; কলিকাতায় ও কোথায় কোথায় কত দিন করিয়। 
থাকিবার আদেশ হইয়াছিল। সেই অনুসারে তিনি চলিয়া 
গেলেন। যজ্কের আগুন নিয়া যোগেশ দাদা কলিকাতার 
একটা খালি ভাঙ্গা! বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই যজ্ঞাগ্নি 
গৃহস্থের ঘরে আনিতে ম। নিষেধ করিলেন । 


“তার পীঠ ত্যাগ। ৬/তারা গঃ হইতে আসিবার সময় ভোলানাথ 


ডি “জীবিত পুক্ষরিণী”র (৫জিওল পুকুর” নামে 
সংকল্প ত্যাগ ও পরিচিত) জল এক কলসী নিয়া আসিলেন । 


সালকিয়া আগমন । আদেশ পাইয়াছিলেন, এই জলে রোগী 

আরোগ্য লাভ করিবে । ৬তারা পীঠ হইতে 
আসিবার সময় বক্রেশ্বর হইয়া আস। হইল; এবং রেলওয়ে 
ষ্টেশনের কাছেই একটী' গীঠ স্থান দেখিয়া আসা হইল। 
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৮০৮০০ সি এসি এ ওএস এসএ পি তি 


ভোলানাথের পীষ্ঠ' স্থান দেখিবার খুব বে শক; পরে তিনি 
বহু পীঠ স্থান ঘুরিয়াছেন। মার সঙ্গে আমর! সালকিয়াতে 
পিসিমার বাসাতেই রহিলাম। ভোলানাথ কলিকাতা গিয়া, 
যেমন যেমন আদেশ পাইয়াছিলেন, সেই রকমই থাঁকিতেন?। 
দিনে আসিয়া সালকিয়াতেই থাকিতেন। সন্ধ্যাবেল। চলিয়া 
যাইতেন। 
আমি কুশারী মহাশয়ের বাসায় মাকে সাবান দিয়া কান 
করাইতে করাইতে গলার হারটিও খুলিয়া সাবান দিয়া 
পরিষ্কার করিয়া, এক লহর করিয়া মায়ের গলায় দিয়া দিতেই, 
তাহা পৈতার মত হইয়! গেল ; এবং ম তাহা হাত লম্বা করিয়া 
মাপ দিয়৷ পৈতার মত দেখিয়াই বলিয়! উঠলেন, "থুকুনি, এই 
দেখ, এটা একেবারে পৈতার মাপে ঠিক ঠিক হুইয়াছে।” 
এই বলিয়াই মায়ের খেয়ালে এট পৈতা। বলিয়াই রহিল, এবং 
কাধের উপর পৈতার মতন করিয়। রাখিলেন ; কিস্তু আমাকে 
আর কিছু বলিলেন না। সেই দিনই বিকালে ম। ছাদে 
ঈাড়াইয়া আছেন । কুশারী মহাশয় খালি গায়ে কাছে গিয়। 
ধাড়াইতেই মা দেখিলেন, তাহার গলায় পৈতা নাই। 
দেখিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন $-_“একি আপনার গলায় পৈতা 
নাই?” তিনি বলিলেন, “কয় দিন যাবৎ 
প্মার ছি'ড়িয়া গিয়াছে; আর, কতবার ৰলিতেছি, 
0০৪ একট ঠিক করিয়া দাও, কেহ দেয় না” 
মা বলিলেন £--“একি কথা? আপনাকে দেখিয়া! ছেলের 
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কি শিক্ষ। পাইবে? ভাহাদের খরচ করিয়া €পত। দিলেন 
কেন £” এর পর সন্ধ্যাকালে আবার সকলে একত্র 
বসিয়াছি। মার সেই সকালের পৈতার ভাবের জেরট৷ 
চলিতেছিল। মা কুশীরী মহাশয়ের স্ত্রীকে বলিলেন, “দেখুন, 
আপনি আমাকে পৈত! দিয়া দ্দিন।” এই বলিয় হারটি 
তাহার হাতে দিলেন। তিনিও সরল ভাবে হাসিতে হাসিতে 
মার কথাঁফ তাহাই করিলেন। তখন মা বলিলেন, “আমি 
এখন ব্রন্মচারী ; আমাকে ব্রত ভিক্ষ। দিবেন না?” তখন 
তিনি মার আচলে কয়েকটি হরিতকী ও দশটি টাক। বীধিয়া 
দিলেন । মা বলিলেন £_-“এখন ৫ জনে আমাকে গায়ত্রী 
শুনাও।” এই বলিয়া একে একে এ বাড়ীর যে যে ছেলেকে 
ডাকিলেন, দেখা গেল, তাহাদের কাহারও গলায় পেত 
নাই। তখন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, “মা এই 
জন্যই জানিয়া শুনিয়া এই খেলা আরম্ভ করিয়াছেন” । 
শেষে বাবা, ভোলানাথ ও আর তিন জনে মিলিয়া মাকে 
গায়ত্রী শুনাইলেন। 

সেই দিন ছুপুর বেল! রেবতী সেন মহাশয় ও আরও 
কয়েক জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মা মুখ কাপড় দিয়! 
টাকিয়া বসিয়া রহিলেন। কারণ, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য 
কাহারও মুখ ব্রহ্ষচারীর দেখিতে নাই। মা বলিলেন, 
“আমি এক দিন এই সব নিয়ম পালন করিব, তবেই হইবে ।” 
সন্ধ্যা বেলায় ভোলানাথের সহিত যোগেশ দাদা আসিয়াছেন । 
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তাহাকে স। সঙ্গে নিয়! মা ৬গঙ্গার তীরে গিয়া গায়ত্রী শুনিতে 
চাহিলেন। আমরাও সকলে সঙ্গে আছি । মা মধ্যে মধ্যে 
বলিতেছেন, “আমি এখন ব্রহ্মচারী, ভিখারী; কোথায় বাই 
ঠিক কি ?” এই কথায়, ভোলানাথ, বাবা, প্রভৃতি সকলেরই 
চিন্তা হইল। কিজানি আবার কি করেন? এই ভাবটা 
ভাঙ্গিয় দিবার জন্য ভোলানাথ মাকে একটু জোরেই উপেক্ষার 
ভাবে বলিলেন, “এই সব কি আরম্ভ হইয়াছে? ভারী ত 
ব্রহ্মচারী ; রাখ এ সব।৮ গঙ্গার ধারেই এই কথা হইল । 
মা একেবারে চুপ। ভাবই অন্ত রকম হইয়া গেল। 
ভোলানাথ বাসায় আসিয়াই ভবানীপুর চলিয়া গেলেন। 
মা বাসায় আসিয়াই মুখে কাপড় দিয়া! শুইয়া পড়িলেন। 
পিসিমা কত ডাকিলেন, আমরা ডাকিতেছি, সাড়া শব্দ নাই । 
মুখের কাপড় তুলিয়! দেখি, মার চোখের জলে কাপড় ভিজিয়া 
গিয়াছে। পিসিম। অনেক চেষ্টা করাতে ও কান্নার কারণ 
জিজ্ঞাসা করাত বলিলেন, “আমাকে কত কথা বলে, 
তাহাতে আমার কিছুই লাগে না ; কিন্তু যাহ। সত্য, তাহাতে 
উপেক্ষার বা অগ্রাহ্োর ভাব দেখিতে পাইলে, আমার শরীর 
কেমন হুইয় যায়।” মার সমস্ত শরীরই অবসন্ন হইয়া 
গিয়াছে। পর দিন ভোলানাথ আসিয়৷ দেখিলেন, ম! 
পড়িয়াই আছেন। এইরূপ অবস্থা দেখিয়। তিনি গিয়া 
& কথার জন্য ক্ষম। চাহিলেন। অনেক পরে মা উঠিয়। 
বমিলেন। 
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সেই দ্রিনই মার ভবানীপুর যাওয়ার কথা । বোধ হয়, 
প্রাণকুমার বাবুর বাসায় যাইতেছেন। প্রাণকুমার বাবু 
ঢাকাতে সবজজ ছিলেন ; সেইখানেই তিনি 
সপরিবারে মার চরণ দর্শন পান। এদিকে 
দেখা গেল, সালকিয়ার বাসায় পিস মহাশয় ও ছেলেদের 
প্রায় কাহারও গলাতেই পৈত। নাই । ম] ভবানীপুর যাওয়ার 
সময় বলিয়া গেলেন, “আমি আগামী সোমবার আবার এ 
বাসায় আমিব। কয়েকটি পৈতা গ্রন্থি দরিয়া রাখিবেন, ও 
কয়েকটি ফল আনিয়। রাখিবেন।” ভিক্ষার ১০২ টাকাও 
পিসিমাকে দিয়া বলিয়া আসিলেন, “এই ১০ টাক! দিয়া 
সেইদিন পৈতার নিমন্ত্রণ হইবে।” ম। প্রাণকুমার বাবুর 
বাড়ী হইয়া, ভাঙ্গা! বাড়ীতে যেখানে যোগেশ দাদা আগুন 
নিয়। আছেন, সেইখানে গেলেন। ভোলানাথের এখানে 
কয়দিন থাকিবার আদেশ হইয়াছিল। আমরা সকলেই 
কয়েক দিন এই বাড়ীতে ই থাকিলাম। কলিকাতাতে যোগেন্দর 
রায় মহাশয়ের খুব অসুখ; একবার মাকে দেখিতে চাহিলেন। 
তার স্ত্রী সালকিয়াতে আসিয়া মাকে অনেক অনুরোধ কর 
সত্বেও এবার মা কিছুতেই তথায় যাইতে রাজি হইলেন ন|। 
ভোলানাথকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পরে 
কলিকাত। ছাড়িবার সময় তাহারা আবার লোক পাঠাইয়া 
অনেক গীড়াগীড়ি করিয়া অল্প সময়ের জন্য মাকে 
নিয়াছিলেন। 


কলিকাতায় গমন। 
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এদিকে নিদিষ্ট দিনে মা সালকিয়ায় গেলেন । যোগেশ 
দাদাকেও পর দিন ভোরে যজ্ঞাগ্নি নিয়া সালকিয়াতে ৬গঙ্গার 
ধারে যাইতে বলিয়া গেলেন। পিসিমা পৈতা ও ফল সব 
যোগাড় রাখিয়াছেন। ছেলেরা মার ভয়ে ভয়ে এখান ওখান 
হইতে পুরাণ! ছে'ড়া পৈতা ষাহ। পাইয়াছে, যোগাড় করিয়। 
গলায় দিয়াছিল। পর দিন ভোর বেল! ম সকলকে নিয়। 
গঙ্গার ধারে গেলেন । পিসা মহাশয়কে এবং আরও চারটি 
ছেলেকে সরান করাইলেন। পরে মা যজ্ঞের অগ্নির পাত্র 
৬গঙ্গার পাড়েই রাখিলেন। ম! যঙ্ঞাগ্নি ও ৬গঙ্গার মধ্য স্থানে 
এমন ভাবে দ্াড়াইলেন, যে পায়ের গোড়ালির অংশ ৬গঙ্গ। 
স্পর্শ করিয়াছে ও অস্ুষ্ঠের অগ্র ভাগ যজ্ঞাগ্সির পাত্র স্পর্শ 
করিয়াছে । এই ভাবে চরণ দ্বারা গঙ্গ। ও 
অগ্নি একত্র মিলাইয়। দাড়াইলেন ; এবং 
এক একটি পৈতা ও ফল এক এক জনের 
হাতে দিলেন। ভোলানাথকে পৈত। গলায় পরাইয়া দিতে 
বলিলেন। এই ভাবে পাঁচ জনের পৈতা। হইয়। গেলে গায়ত্রী 
পড়িতে বলিলেন। তাহাদের গলার পুরাণ! ময়ল৷ ছেঁড়। 
পৈতা৷ গুলি একত্র করিয়া মা নিজের গলায় ( পৈতার মত 
করিয়াই ) দিলেন। সোনার হার ত পৈতার ভাবেই আছে। 
পরে সকলকে বলিয়া দিলেন, “আজ হইতে সন্ধ্যা ন। 
করিলেও অন্ততঃ গায়ত্রী পড়া যেন বাধ! না হুয়।” পরে 
সকলকে নিয়! বাসায় গেলেন । পিসিম! সেই দিন খুব ভাল 


লালকিয়াতে 
প্রত্যাবর্তন । 
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করিয়া পৈতার নিমন্ত্রণ দিলেন। শ্ীত্রীমা নৃতন পৈভা- 
ধারীদের পাচ জনকে নিয়া বসিয়া সেই দিন আহার 
করিলেন । 
এই ভাবে পৈতার লীল! শেষ করিয়া কয়েক দিন পরই 
বীরেন দাদার অনুরোধে, মা ও ভোলানাথ আমাদের নিয়! 
আগ্রায় গেলেন। ১৩৩৪ সনে বীরেন দাদ। 
৮৬৬ আগ্রায় প্রফেসার হইয়। গিয়াছেন। ২৩ দিন 
প্রত্যাবর্তন। তথায় থাকিয়াই মা পুনরায় কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। এ দিকে ঢাকার 
মেডিকেল স্কুলের ক্লোনও কাজের জন্য ছেলের! ও মাষ্টারের। 
একত্র হইয়া মার কাছে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল, যে 
বাবাকে যেন একবার ঢাকা আজমিতে অনুমতি দেন । 
বাবা বিনা অনুমতিতে যদি না আসেন, এই জন্য মাকে 
টেলিগ্রাম করিলেন, যে মা বলিলে বাবা ঢাকা যাইতে 
বাধ্য হইবেন। তাহাই হইল মা বাবাকে ঢাকা 
যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ও বাব ঢাকায় চলিয়! 
আসিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকার কাজ শেষ 
করিয়া আমরা কলিকাতায় যাই। সালকিয়াতে গিয়। 
শুনি, পম! ৬পুরী ধামে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে 
ফিরিয়। সালকিয়ায় আসিয়াছিলেন। এই মাত্র ভবানীপুর 
গিয়াছেন। সে দিনই “বিগ্ভাকুটঃ পিত্রালয়ে রওন৷ হইয়া) 


যাইতেছেন।» 
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তখনই ৬ কালীঘাটের রেন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাস। ও চণ্ডী বাবুর বাসায় খোজ করিয়। জানিলাম, 
না-ও আসিয়াছিলেন; কিছু সময় হইল, ষ্েশনে 
ঢাকায় গমন। চলিয়া গিয়াছেন। ই্রেশনে গিয়া দেখি, 
গাড়ী ছাড়িয়। গিয়াছে । সেই দিন ঢাকা 
ফিবিয়া গেলাম। পরে “বিদ্যাকৃট”” রওনা! হইলাম । সঙ্গে 
সুবোধ, অমূল্য প্রভৃতি ২৩ জনও মাকে আনিবার জন্য 
চলিল। “বিদ্ভাকুট” গিয়া দেখি, মা ও ভোলানাথ তথায়ই 
আছেন। ২৪ দিন তথায় থাকিয়া তাহাদের নিয়া ঢাকায় 
আমসিলাম। মা ও ভোলানাথ ঢাকাতে, সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই 
গেলেন । ১৩৩৬ সনের জন্মোংসব ও আসিয়া পড়িয়াছে। 
মা কয়েক দিন হইতেই বলিতেছেন, “আমার শরীরট। জ্বাল! 
করিতেছে” অনেক জিজ্ঞাসা করায় আভাসে জানাইলেন, 
আমাদের মধ্যে কাহারও বিপদ আসিতেছে । কয়েক দিন 
পরই খবর আসিল, যোগেন্দ্র রায় মহাশয় মারা গিয়াছেন । 
১৩৩৬ সনে মার জন্মোৎসব আরম্ভ হইল । 





অ৪ম অধ্যায় । 


১৩৩৬। 


রমণার আশ্রমে ও মার থাকিবার জন্য ছোট একটি কুটীর 
উঠিয়াছে। রমণার জায়গাট। নেওয়া! সম্বন্ধে 
একটুকু ঘটনা আছে। তাহা এই £__ 
এক বার মা ঢাকা হইতে বাহির হইবার 
সময়, নিরঞ্জন বাবু ( এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর 
অব. ইন্কাম্‌ ট্যাক্স, ঢাকা) মাকে প্রণাম করিয়া 
উঠিতেই, তার মাথায় হাত দিয় বলিয়াছিলেন, “আশ্রমের 
চেষ্টা করিতেছ; প্রথম কিন্তু এ রমণার মাঠের জায়গা টুকু 
নিতে চেষ্টী করিও ।” নিরপ্তন বাবুর চেষ্টাতেই রমণা 
আশ্রমের জন্য কিছু টাক উঠিয়াছিল। তাহ! দ্রিয়াই আশ্রম 
প্রথম আরম্ত হয়। নিরঞ্জন বাবুর ও জ্যোতিষ দাদার অনেক 
চেষ্টা সত্বেও আশ্রম হইতেছে ন। দেখিয়া, একবার মা যখন 
সাঁলকিয়া ছিলেন, তখন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বিনয়বাবু 
€সরকারী কৃষি-বিভাগে ইনি চাকুরী করেন) কলিকাতায় 
যাইতেছেন দেখিয়া, জ্যোতিষ দ!দ1! বিনয় বাবুকে দিয়া 
মার কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমাদের চেষ্টায় কিছুই 
হইতেছে না, আপনার ইচ্ছা না হইলে কিছুই হইবে না, 
অনর্থক চেষ্টা করিতেছি ।” 
চে 


রমণার আশ্রমের 
কুত্রপাত । স্থান 
সংগ্রহের ইতিহাস। 
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৩ টি পিস, রতি ৯৬ এটি ইসরা পি সত ৪ পিক লি িলিসি পে ও পসি তি তি পিসি পিসির টি সিলিসছি ওলিস্টি লি সিটি চি স্টি তি পিসি ভাসি তো আসি ভাসি তি তাস লি ক 


মা উত্তরে ।বনয় য় বাবুকে বলিলেন, “এ বার ভাল করিয়। চেষ্টা 
করিতে বল গিয়া”। বিনয় বাবু আসিয়া এ কথা ঢাকাতে 
জ্যোতিষ দাদাকে বলিলেন । আশ্চর্যের বিষয় এই, তার 
কয়েক দিন পরেই কথ। পাক। হইয়া গেল; জায়গাট। পাওয়া 
গেল। আর শেষ দ্দিন, যে দিন কথা পাকা হয়, সেই দিন 
জ্যোতিষ দাদা মার যে কৃপা অন্ুভব করিয়াছিলেন, তাহ! 
পুর্ব্বেই লেখা হইয়াছে । মা কোঠায় থাকিবেন না বলায়, 
নূতন আশ্রমে ছোট একটা চাল! কুটার মার থাকিবার জন্য 
তৈয়ার কর! হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, উৎসবের শেষ দিন 
নূতন আশ্রমে ম৷ প্রবেশ করিবেন। 

খুবই আনন্দের সহিত এবারও সিছ্ধেশ্বরীতে উৎসব 
হইল। ১৩৩৬ সনের উৎসবের মধ্যে এক দিন ঘরে অনেকে 

গ্রসাদ পাইতেছেন। মা ও ভোলানাথের 
সিদ্েশ্ববীতে ভোগ হইয়া! গিয়াছে । বাবাও ঘরে প্রসাদ 
ডি নিতে বসিয়াছেন। ম। হঠাৎ আসিয়া বাবার 
বৈশাখ, ১৩৩৬। 
সঙ্গে খাইতে বসিলেন। বলিলেন “দেও, 

আমাকে খাওয়াইয়া দেও”। বাব। কি করেন, মার 
আদেশে নিজের উচ্ছিষ্ট খাছ্য হইতেই মাকে খাওয়ায়! 
দিলেন। 

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যার পরে বহু ভক্তগণকে সঙ্গে 
নিয়া, মা রমণার নৃতন আশ্রমে গেলেন। এই উৎসব 
উপলক্ষেও নান স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়। মার কাছে 


ভাগ ] অষ্টম অধ্যায় ২৫৯ 


সমবেত হইয়াছেন। মা আশ্রমে প্রবেশ মাত্রই খুব 
উচ্চৈঃম্বরে কীর্তন হইতে লাগিল । কীর্তন সঙ্গে সঙ্গেই 
আসিয়াছে ; উৎসবের কীর্তন এখন ও 


জী বন্ধ হয় নাই, আজ রাত্রিতে ও কীর্তন 
টড রক্ষা কর। হইবে; আগামী কল্য প্রাতে 


কীর্তন বন্ধ হইবার কথা। মা কিছুক্ষণ 
মাটিতে পড়িয়। রহিলেন । পরে উঠিয়া বসিলেন। 
উৎসব উপলক্ষে বাউল বাবুর এক দোকান বসিয়াছিল । 
মা! সেই দোকান হইতে সব মিষ্টি কিনিয়া আনিতে বলিলেন। 
পরে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিলাইয়! দিলেন । 
বাউল বাবুর দোকানের মিষ্টি নিঃশেষ 
হইয়া গেল। এবার ও বাউল বাবু ফুলের মুকুট ও অন্যান্য 
গহন! দিয়! মাকে সাজাইলেন। মা ছোট কুটার খানির 
সিঁড়ির উপর বসিয়া হাসিতেছেন। 
সিন্দুরে ও চওড়া লাল পাড়ের শাড়ীতে এবং এঁ ফুলের 
সাজে মায়ের অপূর্ব শোভা হইয়াছে। ভাবাবস্থা। কয়েক 
দিন যাবংই চলিতেছে । মুখে অন্বীভাবিক 
ক জ্যোতিঃ। তার উপর ফুলের সাজে 


বাউল বাবুর কথা। 


নিউ এ সাজিয়াছেন। মনে হইতেছিল, যেন একটি 
ষ্ঠ অপুর্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবী-প্রতিম। ! সমাগত 


ভক্তবৃন্দ সকলেই মার চরণে পড়িয়া পায়ের 
ধুলা নিতেছেন। মা ভোলানাথের ' দিকে চাহিয়া হাসিয়! 
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বলিতেছেন, “তুমি প্রণাম করিলে না?” ভোলানাথ মাথা! 
নাড়িয়া ইসারায় "না বলিলেন। ম হাসিয়া সকলের 
দিকে চাহিয়া বজিতেছেন, “উনি ত এক ঘরে অনেক সময় 
নমস্কার করেন। এখন তোমাদের কাছে বোধ হয় লজ্জা 
করে, তাই করিবে ন।” মার এই কথায় সকলেই হাসিয়া 
উঠিলেন। ভোলানাথ ও হাপিলেন। মরণী তখন ছোট ; 
সে বলিয়া উঠিল, “১ আমি দেখিয়াছি, দাদা! দিদিমাকে 
প্রণাম করেন |” এই কথায়, মা, ভোলানাথ এবং সকলেই 
আবার হাসিয়। উঠিলেন। রাত্রি প্রায় এই ভাবেই নান! 
লীলায় কাটিয়া গেল। 


ভোরে মা উঠানের মধ্যে যেখানে সামিয়ানা টাঙ্গান ছিল, 
সেখানে মাটির মধ্যেই পড়িয়া রহিলেন। সেই দিন ও 
অনেক লোক প্রস,দ পাইবে । কীর্তন শেষ হইয়াছে; রান্ন! 
হইতেছে । সারাদিন মা এঁ ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। 
সন্ধ্যার একটু পূর্বে মা উঠিয়া বসিলেন। সারা রাতই 
মা বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছেন ; ঘরে যান নাই । দিনেও 
বাহিরেই পড়িয়া ছিলেন। এখন উঠিয়। 
বসিলেন। মুখ ধোয়াইয়া, কাপড় ছাড়াইয়া 
দিলাম । ভোগ তৈয়ার । ভোলানাথকে খাইতে বলিলেন । মা 
তখন খাইলেন না। শেষে দাদ! মহাশয় খাইতে বসিয়াছেন, 
ম! তাহার সহিত গিয়া খাইতে বসিলেন। দাদা মহাশয় 
মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। পরে সন্ধ্যার পর দিদিমা 


নানা মধুর লীলা । 
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খাইতে বসিলে, আবার তাহার সহিত বিয়া কিছু 
থাইঈয়া আসিলেন। এখন ভাবট। খুব চট্পটে । নুরেন বাবু 
( পোষ্টমাষ্টার ) প্রভৃতি সন্ধ্যার পর বিদায় নিতে মার কাছে 
গেলেন। মা তখন দিদিমার সহিত খাইয়! আপিয়। মুখ 
ধুইতেছিলেন। ম! বলিলেন, “ভোমরা এখনই কেন যাইবে ? 
আরও একটু কীর্তন কর; বাবাকে একটু কীর্তন করিতে 
বল।” তাই শুনিয়। দাদ! মহাশয়কে নিয়া সকলে কীর্তবনে 
বসিলেন। এ দিকে খাওয়া দাওয়ার পর ভোলানাথ মাকে 
বলিয়া নিরঞ্জন বাবুর বাসায় তার অসুস্থ ছেলেটিকে দেখিতে 
চলিয়। গিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি জ্যোতিষ দাদার 
বাসায় গিয়া তাকে নিয়া, আমাদের টিকাটুলীর বাসায়ও 


গিয়াছিলেন। 

এদিকে সকলে কীর্কনে বসিয়াছেন। মাকে কে পান 
খাওয়াইয়। দিল। মা পান মুখে নিয়াই আশ্রমের ভিতরে 
চারিদিকে প্রাচীরের ধার দিয়া দিয়া ঘুরিয়া অ।সিতেছেন, 
এবং মধ্যে মধ্যে প্রাচীর স্পর্শ করিতেছেন। আমি সঙ্গে 
সঙ্গে আছি। ইহ দেখিয়া কেমন সন্দেহ 
হইল। মনে পড়িল, শাহাবাগ হইতে ম! 
যখন শেষ বাহির হন, তখন এই ভাবে 
প্রাচীর স্পর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু বলিতে সাহস 
হইল না। কারণ, মার মুখের ভাবের কেমন পরিবর্তন হইয়া 
যাইতেছিল। মার একটা ভাবের অবস্থায়, সকলে কাছে 


ঢাকা ত্যাগের 
আয়োজন । 


৯৯ 
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স্৯ পি কস ভাসি পিসি কা 


বলিয়া আদর করিতে পারে, কত কথাই বলিতে পারে, 
যাহার যাহ! মনে আসে, তাহাই বলিতে সাহস পায়। 
কিন্ত আবার এক এক সময় এমন ভাব দেখ! যায়, যে কেহ 
কথা বলিতেও সাহস পায় না। আমরা যে সর্ববদ1 কাছে 
থাকিতাম, আমরাও কিছু বলিতে সাহস পাইতাম না। অথচ 
উগ্র ভাব কিছুই নয়; কেমন একট অন্ত প্রকার ভাব দেখা 
যাইত। যাহারা দেখিয়াছেন বুঝিবেন ; ভাষায় প্রকাশ 

করিতে পারিলাম না। 
আজও সেই ভাব দেখিয়! সকলে চুপ। মা! কীর্তনের মধ্য 
স্থানে গিয়া বসিলেন। দাদ! মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ক্ষণ 
নাম করিলেন। একটু পরেই মার শ্রীমুখ হইতে পরিক্ষার ভাবে 
স্তোত্রাদি স্বতঃই বাহির হইতে লাগিল। 


তরীমায়ের মুখ অনেক দিন পূর্ব হইতে বাবা, এইরূপ 
হইতে স্বতঃনির্গত বাবস্থায় স্বতঃ উচ্চারিত স্তোত্রাি 
স্যোত্রাদি। 8 8 


লিখিতে চাহিয়া ছিলেন । কিন্ত শ্রীশ্রীম। 
বলিয়াছিলেন, “চেষ্টা করিলে ও লিখিতে পারিবে না” 
আজ বাবা নিকটেই বসিয়াছিলেন। কিন্তু মা একটু 
পরেই বলিলেন, “পারিলে লিখিয্া নেও।” তখনই বাবা ও 
কেদার মাষ্টার প্রভৃতি ৩1৪ জন লিখিতে বসিলেন। কিন্তু 
অসম্পূর্ণ, ছাড়া ছাড়া ভাবেই খানিকট। লিখিলেন 1% 


মস পালাল সপে্প্পেসসম্প সপ দা পিপাসা শিপাশশীপাসাশী শী শী ্ীপাশীপি সপ শীশিীিিস্শীশশ্ সীসীসসলাশ 


ক “এহি ভাবনায়ং ভায়ং ভাবময়ং ভবভয়হরণং হে। 
এহি যং সং তানি তায়ং যন্মিংস্বহং ভাগ পৌং হং 
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, এবারকার উৎসবেই সকলের অনুরোধে কীর্তন করিবার 
জন্ত আমি একটি হারমোনিয়াম কিনিয়া দিয়াছিলাম। 
মা সেই হারমোনিয়ামে যোগেশ দাদাকে স্তোত্রের সুর 
ধরিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পর স্তোত্র বন্ধ হইল। মা৷ 
বলিলেন £__"প্রতিদ্িন কীর্তনের পুর্বে, যাহা! লেখ! হইল, 


বাং ক্রীং এতে 

ভাং হাং হীং হৌং হং 

হিং বং লং ষং সং ত্বম্‌ 

তাদরৌ ভাগ সং বং লং হে 

দ্রেব ভক্তময়ং মম হে 

সত্বং হি হংযং বংবায়ং কং 

ভাঁবভক্কি'*****ভাবময়ৎ হে। 

মহাত্মায়ং ভবভয়ং হর হে। 

দৈবতং ময়ং মে সং তং হ্রীং 

মতৃত্বম্‌ ভবোহয়ং 

যস্তানি ত্বং তারণময়ং ূ 

ভবভয়নাশং ভাবয় হে। ূ 

স্বভাব শরণগতং প্রণবজাসনম্‌। ৃ 
: 





ভবানীভবং ভবভয়নাশনং হে 
হর শরণাগতং'"***' তায়ং 
বিভাবতঃ মমায়নং হে। 


এপস পপ ৯, ৭ স্পা পা পাপ পপ পপ আপ জা সপ 





যস্তারণং তত্র ছ্য়রূপং 
ময়াহি সর্ববাণি স্বরূপময়ানি 
ময়াহি সর্ববঃ 
ময়াহি সর্বশরণং হে। 
দাস নিত্যং'.'প্রণবশ্রুতকাঁরণং 
মহামায়া মহাভাঁবময়ময় হে। 
মম ভো ভক্কৌ৷ তরণং মা 
মম সর্বময়ং হে 
যস্থা রুদ্ররুত্রত্বং 
প্রণবে রাং খং কৃতকারণং 
রুদ্রং নৌমি। 
প্রাং বাং হাং সাং 
আং হীং অং 
ভাবময়ং হে ''*” 

ংস্থষ্টুঃ কেশব” 


পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ রামঠাকুর মহাশয় ইহার অর্থ করিয়৷ দিয়াছেন। 


বান্ুল্যভয়ে তাহ! এখানে প্রদত্ত হইল না। 


২৬৪ প্রপ্রীমা আনন্দময় [ দ্বিতীয় 


পা সি পলিসি লী সি পি আলা স্টিম পি পম পাম লাস সি পা, এসি সিল ছল পাস লাস শাসিত তা লাসিান্মিসটি পাত ক তাস্িলী সিলাসছি পি পট ত ৬ পাসিলাছি লাসমি লামিশাস্টি পাটি তি স্জ তা সিসি 


এই স্তোত্রটিই এই হারমোনিয়াম দিয়া নুর সহযোগে গীন 
করিয়া, পরে কীর্তন করিও।” আর ও বলিলেন, “এই 
হারমোনিয়াম দিয়! কীর্তন ছাড়। অন্ত কোন বাজে গান হইতে 
পারিবে না” এই বলিয়া উঠিয়া ঈরাড়াইলেন, ও কীর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গেই দ্বুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘ্বুরিতে হঠাৎ 
ঈাড়াইয়। গেলেন। এবং বলিয়া উঠিলেন, “ভোমরা সকলে 
আমাকে ছাড়িয়৷ দেও, আমি আজই ঢাক! ছাড়িয়া বাইব।” 
এই মন্মাস্তিক কথা শুনিয়া, সকলেই অতি ছুঃখে, “মা, মা, 
তা কি করিয়। হইবে” এই বলিয়া উঠিতেই, মা! ছেলেমান্ুুষের 
মত কাদিয়া বলিলেন, “তোমর। আমাকে বাধা দ্বিও না, 
তোমরা আমাকে ছাড়িয়। ন। দ্রিলে আমি এখানে শরীর ত্যা 
করিয়াই চলিয়া! যাইব, আমার যে যাইতেই হইবে।” 
আর কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেরই 
চোখে জল। মা আবার বলিতেছেন, 
“ভোলানাথ আমিলে তোমরা বুঝাইয়া 
বজিও, আমাকে যেন বাধ। ন। দেন।” সকলেই রাজি হইলেন । 
মা আরও বলিতে লাগিলেন, “তোমর। পুর্ববেও সব ছিলে, 
আবার আসিয়া সব মিলিয়াছ, আরও অনেকে আমিবে ।” 
আবার বলিতেছেন, “কাল এই সময়তেই এই আশ্রমে 
প্রবেশ করিয়াছি, ২৪ ঘণ্টা হইল, এখনই আমার বাহির 
হইতে হুইবে।” ভোলানাথকে বাব সংবাদ দ্রিতে চাহিলেন। 
বলিলেন, “দরকার নাই ।” পরে জিজ্ঞাসা করা হইল, “সঙ্গে 
কে যাইবে? মা বলিলেন, “আমার সঙ্গে কাহারও 


ঢাকা ত্যাগের 
আকন্মিক সঙ্কল্প ৷ 


ভাগ] অষ্টুম অধ্যায় ২৬৫ 


যাইবার দরকার নাই, তবে তোমাদের জন্য বাবাকে সঙ্গে 
নিতে পারি।” এই বলিয়া দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করায় 
তিনি তখনই প্রস্তুত হইলেন। 


মা এক বস্ত্রে বাহির হইয়া মাঠে গিয়া বসিলেন। সকলে 
মাকে ঘিরিয়া বসিল। মা জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, “কোন ময় গাড়ী পাওয়॥ 
যাইবে?” এক জন বলিলেন, '১২টায় 
গাড়ী আছে ।” মা বলিলেন, “ভাহাতেই তোমরা আমাকে 
উঠাইয়! দিও; (দেখিও, গাড়ী যেন ফেল না করা! হয়”। 
এ দিকে বাবা জ্যোতিষ দাদাকে খবর দিলেন । ভোলানাথও 
সেখানেই ছিলেন ; তাহারা ছুই জনে তখনই আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন । ভোলানাথ আশ্রমের ভিতরে গেলেন। ম। 
বলিলেন, “ঠিক সময় ত বাহির হওয়াই হইয়াছে; এখন 
ভিতর হইতে আসি।” এই বলিয়া ভিতরে ভোলানাথের 
কাছে গিয়। যাইবার অনুমতি চাহিলেন। ভোলানাথ একটু 
অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করায়, মা বলিতেছেন, “তুমি যদি 
বাধা দ্রেও, এখনই তোমার পায়ে এ দেহ ত্যাগ হইয়॥ 
যাইবে ।” এ কথায় ভোলানাথ বাধা দিতে পারিলেন ন1। 
উদাস ভাবেই বলিলেন, “যাও, আমি নিষেধ করিতেছি না 1” 
মা অমনিই বলিলেন, "এই আমার আদেশ হইল”, বলিয়। 
বাহির হইয়। পড়িলেন। ভোলানাথ বলিলেন, “আমি সঙ্গে 
না থাকিলে লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে ।” মা অমনি 


দাদ মভাশয়ের 
সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ । 


২৬৬ রাম আনন্দময় [ দ্বিতীয় 


পিসি সিসি লিল সিলসিলা সিসি লিস্পিরাস্সিরী সরি সিসি সিলিকা 


বলিলেন, শলোকে নিন্দা করে, এমন কোন কাজই আমি 
করিব না। বাবা জে যাইতেছেন, তবুও কেহ নিন্দা 
করিবে কি?” বলিয়া জিজ্ঞাস ভাবে সকলের মুখের 
দিকে চাহিলেন। অনেকেই বলিলেন, «না, মা, কেন নিন্দা 

করিবে?” মা আর কিছু বলিলেন না। 
যাওয়ার সময় হইয়া আসিল। একখানা মোটর 
উপস্থিত ছিল, কিন্তু মা মোটরে যাইতে রাজি হইলেন না, 
সকলকে নিয়া হাটিয়াই ষ্টেশনে চলিলেন। বহু লোক 
আলো নিয়। সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সীতানাথও যাইতে চাহিল, 
মা তাহাকেও সঙ্গে নিলেন। জ্যোতিষ দাদ আসিয়া এক 
ধারেই ঈড়াইয়াছিলেন। মার কাছে যান নাই। আমরা 
মাকে নিয়! ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম । একটু 


েশনে রিমা পারেই জ্যোতিষ দাদাকে নিয় এবং আরও 
' সীতানাথের মা'র ৫ 

. ২১ জনকে সঙ্গে নিয় ভোলানাথ ষ্টেশনে 
সহিত গমন । 


গিয়া! উপস্থিত হইলেন। ম। একটি গাছের 
নীচে বসিয়। পড়িলেন ; ভক্তের! ঘিরিয়া বসিল। সকলেই 
জিয়মাণ । অনেকে আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া বলিতেছেন “মা, 
দিদিকে নিয়। যাও ।” মা রাজি হইলেন না। সেখানেই 
সকলের পকেট খুঁজিয়! যাহা! পাওয়া গেল, সেই টাক! দিয়াই 
টিকিট কিনিয়। দেওয়া হইল । ম! ময়মনসিংহে কালীপদ বাবুর 
€ ভোলানাথের ভ্রাতুপ্পুক্র ) বাসায় প্রথম যাইবেন বলিলেন। 
আশু কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আশু তখন ঢাকায় 


ভাগ] অষ্টম অধ্যায় ২৬৭ 
ছিল না। মাঠে বসিয়া মা বলিতেছিলেন, “অনেক দিন 
ষাবওই এই ভাবে বাহির হইবার একটা খেয়াল হইতেছে । 
কিন্তু ভোলানাথ রাজি না হওয়ায় হুইতেছিল না। 
কিন্ত যে ভাবটা হয়, তাহাতে বাধ! দিলে (আমি হয়ত 
আদেশ পালন করিয়া যাই) শরীরটা যেন. কেমন 
হইয়া যায়। তাই এই ভাবের বাধা পাইয়া শরীরটা 
প্রায়ই কেমন শক্ত হইয়া যাইত; অনেক চেষ্টায়ও শীঘ্র 
ঠিক হইত না। তোমরা য। বল করিয়া বাই, শরীর য। 
হয় হউক ।” 


ষ্টেশনে কিছুক্ষণ বমিবার পর গাড়ী আদিল । ভোলানাথ 
ও জ্যোতিষ দাদা মার দ্রিকে ছিলেন না। গাড়ী আসিলে, 
ম] উঠিয়া বসিলেন। তখন দেখি, জ্যোতিষ 
দাদাও গাড়ীতে গিয়। উঠিয়াছেন। ম কারণ 
জিজ্ঞাস করায় বলিলেন, “বাবা আমাকে 
সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন, আমি সঙ্গে 
যাইব।”৮ এ কথা আর কেহই শুনিল না। মা আর কিছু 
বলিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়৷ দেওয়ার পর ভোলানাথ রাগে, 
ছুঃখে খুবই বিমর্ষ হইলেন; অথচ গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্ব 
পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দূরে ছিলেন। যেই মার কাজটি ঠিক 
হইয়া গেল, তখন তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। আমরা 
ভোলানাথকে নিয় কয়েক জন আশ্রমে চলিয়া গেলাম । 
অপরাপর মকলে বাড়ী চলিয়া গেলেন। 


জ্োতিষ দাদার 
মায়ের সহিত 
গমন | 


২৬৮ শ্ীশ্রীমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীয়, 
পরদিন অতি প্রত্যুষে বাব! শ্রীশ্রীমার জন্য ২1১ খাঁন 
কম্বল ও কাপড় নিয় ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন । সেখানে 
গিয়া দেখেন, মাও রওনা হইতেছেন। বাব। 
৬আদিনাথ যাত্র। ৷ 

কম্বল দিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরিয়। 
আসিলেন। কারণ, মা নিষেধ করিয়াছেন ; তিনি সঙ্গে যাইবেন 
না। মা এআদিনাথ (চট্টগ্রাম) যাইতেছেন। ময়মনসিংহেও 
আশুকে, তাহার ভ্রাতা কালীপদ বাবুর বাসায় পাওয়া গেল না। 
আশু নারায়ণগঞ্জে ছিল। ম! চলিয়া যাওয়ার পর ঢাকায় 
আসে। বাব! ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় মার খোঁজে একাই বাহির হইয়। 
পড়িলেন। তিনি উৎসব উপলক্ষে ৬কাশী হইতে ঢাকায় 
আসিয়াছিলেন। জ্যোতিষ দাদা, সীতানাথ ও দাদ] মহাশয় 
মাকে নিয়া কক্সবাজার হইয়া ৬আদিনাথ পাহাড়ে যান। 
৫1৭ দ্দিনের মধ্যেই জ্যোতিষ দাদ। মাকে ৬আদিনাথে রাখিয়! 

ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, তাহার চাকুরি আছে। 
ভোলানাথ, জ্যোতিষ দাদার কাছে মা ৬আদিনাথে আছেন 
খবর পাইয়াই, আশুকে নিয়া তথায় রওন। হইয়া! গেলেন । 
ভোলীনাথের এ দিকে কুঞ্জ বাবু খুঁজিতে খুঁজিতে মাকে 
৬আদিনাথ গমন ও ধরিলেন। ভোলানাথ কয়েক দিন ৬আদি- 
মাকে নিয় তচন্ত্র নাথে থাকিয়া মাকে এবং সঙ্গীয় সকলকে 
টি নিয়া, চট্টগ্রাম হইয়া ৬চন্দ্রনাথ আসিলেন। 
এখানে মার পুরাতন তক্ত শশীবাবু, চট্টগ্রাম 
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ঘুইতে সং সঙ্গে আসিয়া, ৬চম্্রনাথ দর্শন করাইলেন।  ৬চন্রনাথ 
দেখিয়া, মা ও ভোলানাথ সকলকে নিয়াই কলিকাত। 
চলিয়। যান। 

কলিকাতায় আসিয়! সালকিয়ার পিসিমাঁর ওখানে গিয়। 
ভাবার ভোলানাথকে কি কথায় বুঝাইয়া, তাহাকে সেই 

বাসায় রাখিয়া, মা আশুকে ও দাদ! 
ীশ্রীমার৬হরিদ্বার মহাঁশয়কে নিয়া ৬হরিদ্বার চলিয়। গেলেন । 
যাত্র। ও দেরাছুনে 
রা সীতানাথকে ভোলানাথের কাছে রাখিয়া 
গেলেন । কুঞ্জ বাবুকেও মা থাঁকিতে বলিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু তিনি ৬কাশী পর্যন্ত যাইতেছেন, এইরূপ 
বলিয়। সঙ্গেই গেলেন ; কিন্তু তিনি ৬কাশীতে নামিলেন নাঃ 
মার সঙ্গে ৬হরিদ্বারই চলিয়া গেলেন। তথ হইতে ম৷ 
দেরাছুনে গিয়া সহত্রধারা দেখিয়া পুনরায় ৬হরিদ্বারে ফিরিয়া 
আসেন। 

একদিন দাদা মহাশয় ও কুগ্জ বাবুকে ন! জানাইয়াই, ম। 
আশুকে নিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন। হঠাৎ 
»অযোধ্যা গমন খেয়াল হওয়ায়, বাসা হইতে কম্বল ছুই খান। 
ও ৬হরিঘার আশুকে দিয়া আনাইয়া, ম! গঙ্গার ধার 
্রত্যাবর্তন। হইতেই ষ্টেশনে চলিয়। গেলেন। দাদা 
মহাশয়ের খবরও পাইলেন না । ম! আশুকে নিয়া ঠঅযোধ্যায় 
আদসিলেন। সেখানকার টিকিট মাষ্টারের সহিত পরিচয় 
হইল । তিনিই মাকে নিজ বাড়ীতে নিয় গেলেন। ২১ দিন 
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তে সি সি ৮ এসপি রি ৬ তা রি সি সস শাসিত উপ পপির সিসি লী সি সতী সি উল ৯৮ চে 


তথায় থাকিয়া মা আবার ৬হরিদ্বার আসিয়া এবারে ভোল!; / 
গিরির আশ্রমে উঠিলেন। আশ কখনও রাস্তায় বিশেষ চলা- 
ফের করে নাই । মা বোধ হয় দেখিলেন, তাহাকে নিয়া এক) 
বাহির হওয়। স্থবিধা নয়। ভোলাগিরির ধন্মশালায় তখন 
শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও ৬কাশীর অন্তান্ত অনেকে 
ছিলেন। তাহার! মাকে পাইয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 
গোপী বাবু গিয়া দাদা মহাশয়েদের খবর দিলেন। তখন 
তাহার] মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ম। হাসিতে 
লাগিলেন; এ কয় দিন দাদ মহাশয়ের! খুবই চিস্তিত হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। ইত্যবসরে কুঞ্জবাবুর খুব পেটের অন্ুখ 
হইয়া পড়িয়াছিল। 
মা কুঞগ্জবাবুকে ৬হরিদ্বার রাখিয়াই আশুকে ও দাদ। 
মহাশয়কে নিয়া ৬কাশীতে বাচ্চ,দের ( নির্মল বাবুর পুত্র ) 
বাসায় আসিয়া উপস্থিত। এ দিকে ৬হরিদ্বার 
লট ত্যাগ হইতে কুঞ্জ বাবু, অসুস্থ বলিয়! একাশীতে তার 
৬বিদ্ধ্যাচল গমন । ছেলেদের কাছে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। 
সেই টেলিগ্রাম পাইয়া, জিতেন দাদ! (জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ) এবং বাচ্চ,র ম। (কুষ্জবাবুর ভ্রাতুদ্পুত্রী) তাহাকে ৬কাশী 
আনিবার জন্য, ম। /কাশীতে পৌছিবার পুর্রবেই, রওন। হইয়! 
গিয়াছেন। ৬কাশীতে গিয়। দাদা মহাশয়ের জবর হইল। ম! 
তাহাকে সেই বাসায়ই রাখিয়। আশুকে নিয়া রওনা হইলেন । 
সঙ্গে কুঞ্জ বাবুর চতুর্থ পুত্র ননী এবং ৬কাশীর আর একটি 
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ব্লক ভক্ত মাণিকঞ%*, এই ছুই জন সঙ্গে চলিল। মার সঙ্গে 
মাত্র তিন জন; সকলেই ছেলে মানুষ। কোথায় যাইবেন,, 
ঠিক নাই। মোগলসরাই ষ্টেশনে গিয়া ননী বলিল, “মা চল,, 
৬বিদ্ধ্যাচল”। মা ও তাই চলিলেন। তখন অনেক 
সময় দেখা যাইত, কেহ কিছু বলিলে, মা তখনই 
তাহা করিয়া ফেলিতেছেন। এক এক সময় যেমন 
কেহই মাকে টলাইতে পারিতেছে না, আবার এক এক, 
সময় যেন মা শিশুর মত সকলের মতে চলিতেছেন ; 
এই ভাব দেখ যাইত । আজ ননীর কথাতেই রাজি 
হইয়। মা ৬বিদ্ধ্যাচলে গেলেন । ৬বিদ্ধ্যাচল আশ্রমে গিয়া। 
উঠিলেন।”* 


শপ্পাশাশাশপশ ৮ স্পেশীশটা ৬ প্দাগাক্পাপিপপীশত পাশশশা শাশীশিপাশ পপি শাল পপি 





শা শ্পিপাশি শী পোশ্পীশীশী শশা পাস তিশা পপ পপ 


* ইহার মাতাও গ্রশ্রীমীর খুবই ভক্ত ছিলেন । যখন মার কাছে 
খুব ভিড় হইত, তখন উঠিয়৷ গেলে আর যদ্দি জায়গা না পাওয়া যায়, 
এই ভয়ে তিনি অনেক দ্দিন উপবাসী থাকিয়াও মার কাছে বসিয়া বসিয়া 
শুধু মাকে দেখিতেন। ১৩৪২ সালে ইহার মৃত্যুর পূর্বেই মা হঠাৎ 
গিয়া একাশী উপস্থিত হন | মাকে দর্শন করিয়! পর দিনই মাণিকের মা. 
প্রাতে মার! গেলেন। মাণিক স্থযোগ পাইলেই মাকে দর্শন করিতে 
যাইত। 


ণ' বাব! ও শ্রীযুক্ত কুপ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই এই আশ্রম 
তৈয়ার করেন। কিছু দিন পূর্বে মা ও ভোলানাথকে বিদ্ব্যাচল আনিয়া, 
তাহার! এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়৷ গিয়াছিলেন। 


২৭২ শশা আনন্মযী . ্িতীয় 


এ দিকে জিতেন, দাদা ও বাচ্চুর মা কুঞ্জমোহন মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়কে নিয়া ৬কাশী পোছিযা খবর পাইলেন, 
মা ৬কাশী আসিয়া চলিয়। গিয়াছেন। 


রর | রর ? 
সন ২২০ তাহাদের খুব ছুঃখ হইল। তাহারা খবর 
পুনরাগমন। পাইয়া, অথব। অনুমান করিয়া, সেই দিনই 


৬বিদ্ধ্যাচল গিয়া, মার দর্শন পাইলেন। 
মাকে ৬কাশী আসিবার জন্য অন্থুরোধ করায় মা রাজী 
হইয়া, তাহাদের সহিতই পুনরায় ৬কাশী আসিয়া বাচ্চদের 
বাসাতেই উঠিলেন। 
ওদিকে ভোলানাথ কলিকাতা হইতে কস্বা এবং তথা 
হইতে কয়েকটি গীঠ স্থান দর্শন করিয়৷ টাদপুরে ভাগিনেয় 
ৃ শ্রীযুক্ত গিরিজ! কুশারী ভাক্তার মহাশয়ের 
টার তি বাসায় আছেন। নান! স্থানে ঘ্বুরিয়া তিনি 
মার কলিকাতা অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই খবর পাইয়। মা 
গমন। আশুকে ৬কাশী হইতেই তথায় পাঠাইয়া 
দিলেন। এ দিকে দাদ! মহাশয়েরও জ্বর হইল। এক দিন 
রাত্রিতে নির্মল বাবুর বাসাতেই মার নিকটে কীর্তন হইতেছে। 
কীর্তন হইয়া গিয়াছে । সকলে বিদায় নিতেছেন। একজন 
বলিতেছেন, “মা, যখন যাও, আমরা যেন খবর পাই”। মা 
অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি এখনই যাইব”। বাসাস্থ 
সকলে এবং দাদা মহাশয় আপত্তি করা মাত্রই মা কাদিয়। 
আকুল ; দাদা মহাশয়কে বলিতেছেন, “আপনি আমাকে 
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যাইতে অনুমতি করুন।” অবস্থা দেখিয়া তিনি ভয়ে ভয়ে 
তখনই অনুমতি দিলেন। মা সুস্থ হইয়া বসিলেন। কে সঙ্গে 
যাইবে কথা উঠিল। জিতেন দাদা সঙ্গে যাইবেন স্থির 
হইল। তখনই যে গাড়ী পাওয়া যায়, মা সেই গাড়ীতেই 
কলিকাতা রওন। হইলেন ; সেখানে গিয়! শ্রীযুক্ত গিরীন 
ডাক্তার মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। গিরীন বাবু, জিতেন 
দাদার বিশেষ বন্ধু। ইনি জিতেন দাদার সহিত বন্ুপূর্বেবেই 
শ্রীযুক্তা প্যারী বানু বেগমের থিয়েটার রোডের বাসায় গিয়া 
কীর্তনে মাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইনি ও মাকে 
খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। 


নবম অধ্যায় 


মা পূর্ববে একবার ৬নবদ্বীপ গিয়া এক মৌনী সাধুকে 
দেখিয়া আসিয়াছিলেন। সাধুর ঘরে ঢুকিতে দেয় না, দূর 
হইতে দেখিতে হয়। সাধু খুব স্থির ভাবে 
নবদ্বীপ গমন ও আসন করিয়া! বস! ছিলেন। ভোলানাথ, 
কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন। চারু বাবু প্রভৃতি অনেকের বিশ্বাস 
হইয়াছিল, উহা মনুষ্য মুত্তিই নয়। একটি 
কষ্ণনগরের পুতুল; টাক উপায়ের জন্য মানুষ বলিয়া। 
বলা হইতেছে । কথায় কথায় গিরীন বাবুর বাসায় সেই সাধুর 
কথা উঠিল; মা পুনরায় তাহাকে দেখিতে যাঁইবেন বলায়, 
গিরীন দাদার এক বিধবা ভ্রাতৃবধূঃ গিরীন দাদা ও জিতেন 
দাদা, মাকে নিয় ৬নবছীপে গেলেন। মা তথায় এ মৌনী 
সাধুর আশ্রমেই গিয়া উঠিলেন ; এবং কয়েক দিন সেখানে 
থাঁকিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করায়, গিরীন দাদার ভ্রাতৃবধূকে মার 
কাছে রাখিয়া, তাহার! ছুই জনে কলিকাতা চলিয়! আসিলেন। 
মা তখন সার! দ্রিন পর ২৩ খান রুটী ও একটু শাক সিদ্ধ 
খাইতেন। গিরীন দাদার ভ্রাতৃবধূই তাহা করিয়া মাকে 
খাওয়াইতেন এবং নিজেও খাইতেন। মার কাছে কোন রহস্তাই 
গোপন থাকে না। সাধুর সকল রহস্যই প্রকাশ করিয়া, মা 
৬নবদীপ হইতে পুনরায় কলিকাতা চলিয়া আসিলেন ॥ 


ভাগ] নবম অধ্যায় ২৭৫ 
গিরীন দাদ! গিয়াই মাকে নিয়া আঁসিলেন। এই সাধু সম্বন্ধে 
রহস্ত উদঘাটন অন্তত্র বিবৃত হইল । 
মা একান্তে থাঁকিবেন বলায়, গিরীন দাদ! মাকে এবং 
পরিবারস্থ সকলকে নিয়াই নিজের গ্রামের বাড়ীতে 
“আখ না” চলিয়া গেলেন । সেখানে মা 
“আখনা”তে গিরীন আপন মনে থাকিতেন। মা যে ভাবে 
বাবুর বাড়ীতে থাঁকিতে চাহিলেন, তিনি সেই ভাবেই মাকে 
একান্তে বাস। থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মা 
একান্তে পড়িয়। থাকিতেন। কাহাকেও সেখানে যাইতে 
দেওয়া হইত না। গিরীন দাদা কাহাকেও মার খবর দিলেন 
না; কারণ, খবর পাইলে লোক জন আসিবে । বিশেষতঃ, ম। 
এই ভাবেই থাকিতে চাহিয়াছিলেন । 
কিছু দ্রিন এইভাবে থাকার পর, গিরীন দাদা খবর 
পাইলেন, ভোলানাথের খুব অস্ুখ। তিনি মাকে এই খবর 
দিয় তাহাকে নিয়া কলিকাতায় আসিলেন। 
জ্যোতিষ দাদাও তখন সরকারী কাজে 
কলিকাতাতেই ছিলেন। তিনি এবং 
স্থরেন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি ভক্তেরা সকলেই 
মার খবর পাইলেন । জ্যোতিষ দাদা, তার বন্ধু জ্ঞান সেন 
মহাশয়ের বাসায় মাকে নিলেন। কমলাকাস্তকে ঢাকা হইতে 
নেওয়াইলেন। এ দিকে সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 
ভোলানাথকে মার কলিকাতা পৌছিবা'র খবর দিয়া, টেলিগ্রাম 


কলিকাতায় মা ও 
ভোলানাথ । 


২৭৬ শ্ীপ্রীম৷ আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


সি এআ 


করেন। কয়েক দিন যাবং মার খবরই পাওয়া যাইতেছিল 
না। টেলিগ্রাম পাইয়াই ভোলানাথ কলিকাত। আসিলেন। 
জ্ঞান সেন মহাশয়ের বাপাতে তাহাদের দেখা হওয়ার পর 
তাহারা স্থরেন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া 
আসিলেন। ভোলানাথ খুব রাগ করিলেন। মা 
কলিকাতাতেই রহিলেন। 


ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 
তার 'গুরুদেব শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে নিয়া ৬পৃরী 
যাইতেছেন। সঙ্গে দাদা মহাশয়ও 
যাইতেছেন। কলিকাতাতে গোপীনাথ বাবু 
মার সঙ্গে দেখা করিলেন। তার ইচ্ছা 
ছিল, তার গুরুদেবের সহিত মার দেখা করাইবেন। 
কিন্তু ঘটনাচক্রে তখন ইহা হইল না। অনেক দ্দিন পর 
একবার ৬কাশীতে গোলীনাথবাবু মাকে বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজির 
কাছে নিয় গিয়াছিলেন। আমরা অনেকেই তখন সঙ্গে 
ছিলাম। তিনি মাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 

মা! ভোলানাথের সহিত দেখ। হওয়ার পর প্রায় মৌনীই 
আছেন। জ্যোতিষ দাদ? কয়েক দিন পর ঢাক চলিয়া 
গেলেন। সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতা 
মাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি মাকে খুব যত্ব করিয়। 
খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। ম' প্রায় ছুই বৎসর যাবৎ হৃধ 


দাদামহাশয়ের 
»পুরী যাত্রা! । 


ভাগ] নবম অধ্যায় ২৭৭ 
সম্পকাঁয় সব জিনিষই খাওয়!। ছাড়িয়া দিয়াছেন । এমন কি, 
ঘি দিয়। কিছু করিলেও খাইতেন না ; ভাত মাছ তরকারী ম। 


কখনও বেশী খাইতেন না। কাজেই বৃদ্ধা 
হরে. মাকে কিছু খাওয়াইতে না পারিয়। বড়ই 


মি মনোকষ্টে ছিলেন। এবার মা তাহার 
টা মায়ের বাসাতেই গিয়াছেন। *নিস্তারিনী” ব্রতো- 
রঃ 

ভোগ গ্রহণ। পলক্ষে বৃদ্ধা নানা জিনিষ দিয়া! পুজার 


যোগাড় করিয়াছেন। তাহার মনে কেমন 
ভাব হইল, তিনি বলিলেন £-_“মাই যখন উপস্থিত, তখন 
আবার কি পূজা দিব? মা খাইলেই সব হইবে”। এই 
বলিয়া পূজার নৈবেগ্য ও অন্তান্য সব জিনিষ আনিয়া মার 
সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। এবং মাকে খাওয়াইতে বসিলেন। 
মা সেই দিন ভাল ভাবেই বৃদ্ধার হাতে সব খাইলেন। পরে 
বলিলেন, “তোমার না দুঃখ আছে, আমি দুধের জিনিষ 
খাই না? আজ তোমার যাহ ইচ্ছা, খাওয়াইয়। দেও”। 
বৃদ্ধা মহানন্দে মাকে দধি ইত্যাদিও একটু একটু 
খাওয়াইয়া দিলেন। প্রায় ছুই বৎসর পর ম! ছুধের 
জিনিষ খাইলেন। পরে মা উঠিয়া পাকের ঘরে গেলেন। 
সেখানে স্থরেন্দত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী মাছ ইত্যাদি 
কি পাক করিতেছিলেন। মা সেখানে বদিয়াই 
তাহার হাতেও খাইয়া আসিলেন। সকলেই মহ! খুসি 
হইলেন। 


২৭৮ পরমা আননদময়ী 1 খিতীয় 


সিি্পা্নি-তসপল শী পি সতী শিশির তি শা শা নী তে শী এরি পরী ল» প্টি এী, 


সকলকেই আনন্দিত করিয়া মা, ভোলানাথ ও ও | কমলা- 
কান্তের সহিত চাঁদপুর রওন! হইয়া গেলেন। খবর পাইয়' 
ভোলানাথের সহ . বাবা, নিশিবাবু ও জ্যোতিষ দাদা, মা এবং 
শ্রীমায়ের  ভোলানাথকে আনিবার জন্য চাঁদপুরে 
চাদপুর গমন।. গেলেন। ২1১ দিন থাকিয়া জ্যোতিষ দাদ 
এবং পরে বাব! ঢাকায় চলিয়া আমিলেন। নিশিবাবুকে 
রাখিয়া আসিলেন। 
কয়েক দিন পর নিশিবাবু মা ও ভোলানাথকে নিয় 
ফিরিয়া আসিলে, তাহার! ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়। 
রহিলেন। ঢাক! ত্যাগের প্রায় আড়াই মাস পরে টাদপুর 
হইতে মা আবার ঢাকায় ফিরিলেন। আমি 
বা এই আড়াই মাস কাল মা'র পূর্বের আদেশ 
, ঢাকা প্রত্যাগমন । 
. সিদ্েশ্বরীতে মত মৌনী ছিলাম। আজ মাকে দর্শন 
অবস্থান। করিয়া মার আদেশমত কথা বলিলাম। 
দেখিলাম, ম! মৌনীই আছেন। কমলাকান্ত 
টাপুর হইতেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। ভোলানাথের 
ইচ্ছায় শুধু মা এবং ভোলানাথই দিদ্ধেশ্বরীতে রহিলেন। 
মা ভোলানাথের সাহায্যে পাক করিতেন। এই সময়ে 
ভোলানাথের ইচ্ছায় তার সেবাদি মা-ই করিতেছেন । আমর 
গিয়। দর্শন করিয়া চলিয়া আসিতাম। মটরী পিসিমা, দিদিমা 
প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীতে ৬ অশ্থিনীবাবুর বাসাতেই আছেন । 
একদিন মা অতি মৃহৃন্বরে ভোলানাথের সহিত কি কথ 


ভাগ ] নবম য় অধ্যায় ২৭৯ 


সম পাটি ক ৯ পাস পাটি পা তে ৯ পাসি রসি পাজি শরাস্টি লি তি পা কোটি এ সি শাসিত পান্টি এসি পোস্ছিতে ছি সি এসসি পানি লি লিট তাস ক সি তো পিসি 


বলিলেন, গলার শব্দও যেন বন্ধ হইয়া গিক্নাছে। ; মুখের 
চেহারা খুবই মলিন। কথাবার্তার পর আমাকে ডাকিলেন। 
বলিয়া দিলেন, বাবা ও আমি ষেন আগামী কল্য উপবাসী 
থাঁকি; সন্ধ্যার পর কাজ আছে। পর দিন উপবাসী 
রছিলাম, মার কাছে গেলাম । সন্ধ্যার পর মার আদেশে 
'ভোলানাথ, বাবা, আমি, কুলদ। দাদা ও যোগেশ দাদা এই 
পাচজনে ৫টী ফল যজ্ঞ কুণ্ডের মধ্যে আহুতি দিলাম। 
রাত্রিতে আমরা চলিয়া আসিলাম । 


এই সময়ে এক দিন দিদিমা মাংস পাঁক করিয়াছেন ; 
মাকেও কিছু মুখে দিয়াছেন । সেই দিনই, কি পর দিনই, 
ম! ভৈরবীর ঘরের দরজায় বসিয়া আছেন, 
রত্ীমাকে মাংসের হঠাৎ ভয়ানক ভাবে কীদিয়া উঠিলেন । 
তরকারি প্রদান, 
ভোলানাথও আশ্রম হইতে গেলেন, আমরাও 
এবং ততসম্বন্ধে 
রঃ ২, সেখানেই ছিলাম । মা কাদিতে কাদিতে 
তাহার উক্তি । 
বলিতেছেন £--“কাল আমাকে মাংস 
খাওয়াইয়াছে। মাংজে রক্ত ছিল, গাছের ফলেও রক্ত 
আছে, তুধ ও গরুর রক্জ; সব রক্ত; আমাকে এ সব 
কিছু মুখে দিও ন11” সেই হইতেই অনেক দিন এ সব 
জিনিষ খান নাই। ধীরে ধীরে মার মৌন ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল। 


কয়েকদিন পরই ভোলানাঁথের এক দিন রাত্রিতে ভয়ানক 
পেটের বেদনা আর্ত হইল। ১৩৩৬ সনের আষাঢ় মাসের 


শি সিল 


ডঃ ্প্রীমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


৯৯ এসি পি সি পপি জা পপ উপ সত সস সি পা শস 





পাস পাস পাসসি সিসি পাটি রী লাস পাস পাস পিপি, লি লা লে সি ০ 


শেষ ভাগ হইবে কি শ্রাবণ মাসের প্রথম | সারারাত্রি মাও 
জাগিয়া যত টুকু পারিলেন সেবা করিলেন। পর দিন সকলে 
রাতে গিয়া এই অবস্থা দেখিলেন। চিকিৎস। 
ভোলানাথের আরম্ত হইল। ২১ দিন পরই ভোলানাথকে 
সি ৬অশ্বিনীবাবুর বাঁড়ীতেই একটা কোঠায় 
(১৩৩৬ আষাঢ় বা নিয়া যাওয়া হইল। কারণ, সিদ্ধেশ্বরীতে 
আবণ।) মাটিতে থাকা এই অবস্থায় সঙ্গত নয । 
মাও তথায় গিয়। -রহিলেন । মা সর্বদাই 
ভোলানাথের চৌকীর উপর অথবা চৌকীর ধারে মাটিতে 
বসিয়া থাকিতেন। সেবাও যত টুকু পারিতেন, করিতেন । 
কথা খুবই কম বলিতেন, প্রায় সব সময়ই চুপ করিয়া 
থাকিতেন। কিছু দিন পর ভোলানাথ অনেকটা সুস্থ 
হইয়। উঠিলেন। মা ভোলানাথের অনুমতি নিয়। 
মধ্যে মধ্যে গিয়া দুপুর বেলা সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে 
পড়িয়া থাকিতে লাগিলেন। আবার বৈকালে উঠিয়া 
আসিতেন। 
এই ভাবে এক দিন ম1 সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে দরজা বন্ধ 
করিয়া পড়িয়া আছেন । কয়েকজন স্ত্রীলোক মার সহিত দেখা 
করিতে গিয়াছেন। মাকে বাহির হইতে ডাকিতেই ম৷ উঠিয়া 
যেমন দরজ। খুলিতে যাইবেন, শরীর ঠিক ছিলনা, টলিতেছিল 
কাজেই দরজার কাছে গিয়াই পড়িয়া গেলেন। 'তৎপরে 
উঠিয়া! দরজা খুলিয়া দিয়াই আবার গিয়া শুইয়া রহিলেন। 
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০০ সলনি তোপ শন, এরি তে ৯ তি সত পে ওসি, ও স, লসস্ত লি পা সি সি লি ৯ পোস্ট পি, লি পিসি ক পভ সি তা ৯৯, পরা সি লি পি, পা সি পি? ০ ৯৯ পি লাজ কাছ লস পি আদি 


ধাহারা মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, উাহারা দেখেন, 
সিদ্দেশ্বরীতে রক্তে মার মাথার কাপড় ভিজিয়৷ যাইতেছে । 
ভাবাবস্থায় উঠিয় তখন মাকে উঠাইলেন। মার খেয়ালই 
দরজা খুলিতে নাই, যে পড়িয়া যাওয়াতে মার মাথা 
হে দায়ের কাটিয়। গিয়। রক্ত পড়িতেছে। জল দিতে 
মস্তক কাটিয়া দিতে অনেক পরে রক্ত বন্ধ হইল। চুল 
099 ও কিছু কাটিয়া দেওয়া হইল। মা 
চুপ করিয়। বসিয়াই আছেন। অনেক দিন পরে এই ঘা 
শুকাইয়াছিল। 
ক্রমে ক্রমে ভোলানাথ অন্নপথ্য করিলেন । এ বাড়ীতেই 
আছেন। তখন একদিন কলিকাতা হইতেই খবর আসিল, 
স্থরেন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ও স্ত্রী, উভয়েই 
রা হঠাৎ মারা গিয়াছেন। তখন বুঝিলাম, 
আরোগা-লাভা এই জন্যই মা এবার কলিকাতা হইতে 
এবং স্থরেন্দ্র 'আসিবার সময় তাহাদের হাতে ছুধ ইত্যাদি 
৮১৮৮ 1 তর খাইয়। তাহাদের আনন্দ বিধান করিয়া 
আসিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধাকে ম। ৬হরিদ্বারে 
কুম্ত মেলার সময় সঙ্গে নিয়! গিয়াছিলেন। বহু তীর্থ 
ঘুরাইয়! আনিয়াছিলেন। বৃদ্ধা আর কখনও বড় তীর্ঘাদিতে 
যান নাই। মার কৃপায় তার অনেক তীর্থস্থান দর্শন হইয়াছিল । 
কয়েক দিনের মধ্যেই মার একটু একটু জ্বর আরম্ভ 
হইল। (সম্ভবতঃ ইহা ১৩৩৬ সনের শ্রাবণ মাসে 
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হইয়াছিল। ) মার ত কখনও কোনও খেলয়াই নাই। 
অস্থুখের মধ্যে ভাত খাওয়াইয়া দিতেছে, তাই খাইতেছেন। 

কোনও কারণে আমরা তখন ওখানে বেশী 
শ্ীশ্রীমায়েয অন্ুখ 
(১৩৩৬ শ্রাবণ) থাঁকিতাম না। দিনের মধ্যে এক বার 
এবং তদবস্থাতেই যাইয়া কিছু সময় থাকিয়া চলিয়া 
সিদ্বেস্বরীতে আসিতাম। একদিন জ্বর বেশী বোধ 
যাতায়াত। 

হওয়ায়, অশ্বিনীবাবুর ছোট মেয়ে (নাম 
“ছানা” ) জোর করিয়া মাকে থার্মেমিটার লাগাইয়া দেখে, 
খুব জ্বর উঠিয়াছে। সে দিনও মা ভাতই খাইলেন। এরূপ 
অবস্থাতেও রোজ প্রায় ছুপুরে গিয়া সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে 
পড়িয়া থাকেন। সে দিনও মা গেলেন, আবার বিকালে 
ফিরিয়৷ আসিলেন। 

পর দিন খাওয়া দাওয়া! একটু তাড়াতাড়ি করিয়া 

সিদ্ধেশ্বরী-আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ভোলানাথকে বলিয়া 
গেলেন, “এখনই যাই, এর পর ঘদ্দি বাইতে না পারি।” এ 
কথার অর্থ কেহই বুঝিলেন না। ছুপুরে গিয়া আশ্রমে শুইয়া 
আছেন। তখন আমি ও বাবা গিয়াছি। 


অন্থুখ অবস্থায় 

্রীপ্রীমায়ের গিয়া দেখি, সাধারণ কি একটু বিছাহয়া, 
সিদ্বেশ্বরীতে মা মাটিতে পড়িয়া আছেন। গায়ে হাত 
অবস্থান । 


দিয়া দেখি, গা জ্বরের তাপে যেন আগুণ ! 
মা আমাদের সাথে স্বাভাবিক ভাবেই কয়েকটি কথা 
বলিলেন। আর ও ২৪ জন আমিলেন। মাকে দর্শন 
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৪৮৯ পস্সি সি লি লাস ত জনা ৪৮৮ তাল তি 


করিয়া চলিয়া গেলেন। মার জ্বরের খবর পাইয়া দিদিমা, 
পিসিম! প্রভৃতি সকলেই আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মা 
বমি করিলেন। ঘরে তখন আমি ছাড়া আর কেহই 
ছিল না। কেননা, মা, সকলকে একটু সরিয়া বাইতে বলিয়! 
বমি করিলেন। প্রকাণ্ড একটী কৃমি পড়িল। মা আমাকে 
বলিলেন, “ফেলিয়া দিয়! আস । কাহাকেও কিছু বলিও না 1” 
পরে সকলেই ঘরে আমিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার 
পূর্ববে মা প্রত্রীৰব করিতে যাইতে চাহিলেন। আমি ধরিয়া 
বাহিরে নিয় গেলাম। কিন্তু উঠিয়। ফিরিয়া আসিবার সময় 
মা আর পারিলেন না; হঠাৎ সমস্ত শরীর ছাড়িয়া দিলেন । 
একেবারে সব শরীর অবশ হইয়া গিয়াছে । তখন আরও 
২৪ জন আমিলেন। তাহাদের সাহায্যে মাকে ঘরে নিয়। 
£শাওয়াইয়।৷ দিলাম । জ্বরও খুব বেশী; তার মধ্যে এই 
ভাবে সমস্ত শরীর অবশ হইয়। যাওয়ায়, বাব প্রভৃতি 
সকলেই ভয়ানক চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। খবর পাইয়া, 
ভোলানাথও আসিয়াছেন। তিনিও এই আশ্রমেই 
থাকিবেন বলিলেন। মা আশ্রম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে 
চাহিলেন না। আর নিয়া যাওয়াও এক প্রকার অসম্ভব । 
কিন্ত মার যেন আনন্দ বাড়িয়া উঠিল। ভোলানাথ 
আমাকে মার কাছে থাকিতে অনুমতি করায়, আমি সেই দিন 
হইতেই মার কাছে রহিয়া গেলাম । বাব। ও যোগেশদাদ! 
উভয়ে রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই থাকিলেন। কোনও 
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কারণে জ্যোতিষদাদার তখন আশ্রমে যাওয়া! নিষেধ ছিল । 
তাই তিনি যাইতে পারিলেন না। তার বাস। আমাদের 
টিকাটুলীর বাসার অতি নিকটেই। কাজেই, বাবা যখন 
সকালে বাসায় যাইতেন, তখনই তাহার মুখে জ্যোতিষদাদ। 
খবর পাইতেন। এবং অন্যান্ত সকলের মুখে খবর ও 
লইতেন । 

এ দ্দিকে সেই দিন সকলে চলিয়। গেলেন। মার অবস্থা 
ভয়ানক হইল। মার মাথা হইতে প1 পর্য্যস্ত সব একেবারে 
অবশ হইয়। গিয়াছে । রাত্রি যখন প্রায় ১০টা, বুষ্টি 
পড়িতেছে, এর মধ্যে মা বলিলেন, “আমাকে বাহিরে নিয়! 
চল।” আমি, বাবা, যোগেশদাদা ও ভূপতিদাদা মাকে 

ধরাধরি করিয়। বারান্দায় নিয়া গেলাম। 
উক্ত অস্থথের ও বৃষ্টি লাগিতেছে দেখিয়া বাবা ঘরে নিয়া 
তাহার অদ্ভূত 
উপসর্গের কথা ৰ যাইতে চাহিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, 

“ডাক্তার কিনা, সংস্কার যাইতে চায় না।” 
মা ঘরে আসিলেন না। একবার বলিলেন, “আমাকে 
উঠাইয়া বসাও।” আবার বলিলেন, “হাত পা শরীর 
গুটাইয়া৷ বলের মভ করিয়! দাও।” পুনশ্চ বলিলেন, “হাত 
পা টান করিয়া শোওয়াইয়া দেও।” এই ভাবে যখন যাহ! 
বলিতেছেন, আমর! তাহাই করিয়া দিতে লাগিলাম। ইহা 
“আসন” করিতেছেন কিনা, কেজানে? বনুক্ষণ এই ভাবে 
কাটিল। পরে বলিলেন, প্ঘরে নিয় চল।” ঘরে নিয়া 
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আসিলাম | তখন শরীর এমন হইয়াছে, । যে র উঠাইয়। বসাইয়া 
যদ্দি ছুই জনে ভাল করিয়া মাথ। ও ঘাড় ধরিয়া না রাখি, তবে 
অতি ছোট শিশুর যেমন মাথা সোজ। ভাবে রাখ! যায় নাঃ 
ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাথ। পড়িয়। যায়, ঠিক সেই অবস্থা । সব শরীর 
যেন আল্গ। হইয়া গিয়াছে ; ঠক, ঠকৃ করিতেছে । অথচ 
এই অবস্থায় অনবরতই দিন রাত্রি উঠাইতে, বসাইতে, 
শোওয়াইতে বলিতেছেন » অনবরতই শরীরের একটা না একট! 
কিছু পরিবর্তন করিতে বলিতেছেন । ওষধ কিছুই খাইতেছেন 
না। মাকে কেহ ওষধের কথা বলায় মা বলিয়াছিলেন, 
“আমার ত কিছু আপত্তি নাই, তবে একবার কিছু আরস্ত 
করিলে, আমার অল্পেতে তাহ শেব হয় না, ইহা বুঝিয়া 
তোমরা যাহা হয় কর”। কিন্তু আমাদেরও ওষধ মাকে 
দেওয়ার কোন আবশ্যকই মনে হয় নাই। দিনে বাবা ও 
যোগেশ দাদার কাধ্যোপলক্ষে চলিয়া যাইতে হইত। আমি 
ও ভোলানাথ মাকে নিয়া থাকিতাম । দিদিমা, পিসিমা ও 
রান্নাবান্না শেষ করিয়া আসিতেন। মার অবস্থা একই ভাবে 
চলিতেছে । পায়খানায় নিয় যাওয়া মহা বিপদ । মা 
হাসিয়া বলিতেন, “ময়দার বস্তার মত শরীরটার অবস্থা 
হুইয়াছে।” বাস্তবিকই ৩৪ জনে ধরিয়া নিলেও শরীরের 
যে অংশটুকুই ভাল ভাবে ধরা হইত না, সেই অংশটুকুই 
পড়িয়। যাইত । শরীর যে ভাবে ছাড়িয়! দিয়াছেন, তাহাতে 
অনেক চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ ভাবে শরীর রক্ষা কর! যাইত 
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না। ইহ দ্রেখিয়া আমার ভয়ানক কষ্ট হইত। কখনও 
হয়ত এক অংশ রক্ষ। করিতে অপর অংশ পড়িয়া যায়, 
এইরূপও হইয়া যাইত | অথচ ম] কথাবার্তী বেশ বলিতেছেন ; 
আনন্দের ভাবও খুব ছিল । শরীর এই ভাবে অবশ হইয়! 
গেলেও শরীরে স্পর্শজ্ঞান খুব ছিল। এমন কি, পায়ের নীচে 
কি শরীরের অন্ত কোন স্থানে একটী পিপড়া গেলেও টের 
পাইতেছিলেন। মার এই অবস্থা! ৪৫ দিন চলিল। 
শাহাবাগে অবস্থান কাল হইতেই প্রতি শনিবারে সারা 
রাত্রি কীর্তন রক্ষা করা হইত। প্রথমে অস্ত হইতে উদয় 
পর্যন্ত নাম রক্ষা হইত। পরে অসুবিধা হওয়ায়, উদয় 
হইতে অস্ত পর্যন্ত নাম রক্ষা হইত । একদিন আমি বলিলাম, 
জিকির “মা, এখন সুস্থ হও, আমরা ত তোমার 
নিবেদনে শ্বইচ্ছায় শরীর ঠিক ভাবে রক্ষা করিতেও পারিতেছি 
শরপ্রীমা আরোগ্য না11৮ সেই দিন রাত্রিতে ম। শুইয়া আছেন 
মর দেখিলাম, ম! চোখ বুজিয়। পড়িয়া আছেন। 
হঠাৎ ধীরে ধীরে বাম হাত খানি উঠাইয়া আবার নামাইয়া 
নিলেন। ৪1৫ দিনের মধ্যে এই প্রথম ম। নিজে নিজে অঙ্গ- 
সঞ্চালন করিলেন । দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। পরদিন, এ 
আশ্রমে বসিয়াই শনিবারের উদয় অস্ত কীর্তন হইল । ২৪ 
জন মাত্র বসিয়া বসিয়া নাম করিতেছিলেন। হঠাৎ মা 
ভাবাবস্থায় নিজে নিজে উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিয়। 
পড়িলেন। আর উঠিতে পারিলেন না। আবার আমরা 
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ধরাধরি করিয়া! ছ ঘরে নিয়া আসিলাম। এর প্র হইতেই 
শরীরের অবশ অবস্থা একেবারেই ছিল না। কিন্তু জ্বর খুব 
বেশী চলিতেছিল। কয়েক দিন ভূপতি দাদা ও আমরা 
খুব থারমোমিটার লাগাইলাম। ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর 
উঠিল। জ্বর প্রায় এক ভাবেই উঠিতেছে দেখিয়া, কিছুদিন 
পর মার কথাতেই কি নিজেরাই, বিরক্ত হইয়া, থারমোমিটার 
দেওয়। বন্ধ করিয়া দিলাম। তারপর আর থারমোমিটার 
দেওয়া হয় নাই। 


পরে একদিন রাজমোহন বাবুর স্ত্রী কি একটা ওষধ জল 
দিয়। বাটিয়। মাথায় দিলেন। ম। জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন, 
জল দিয়া বাটিয়৷ কি দেওয়া হইয়াছে। 

: শা স সা অমনি বলিলেন, “জল দেওয়া হইয়াছে, 
অবলম্ঘন। তবে ভাল করিয়াই জল মাথায় দেও ।” 
এই মাথা ধোয়ান আরম্ভ হইল। চুলগুলি 

আংশিক কাটিয়। দিলাম । প্রথম দিন প্রায় 8৫ কলসী জল 
ঢাল! হইল । তার পর দিন ১০ কলসী, তার পর দিন ৪০৫০ 
কলসী জল মাথায় ঢালা হইল। তবুও ঢালিতেই বলিতেছেন । 
পরে ১০১৫০ কলসী জল ঢাল! হইতে লাগিল। একটু 
বেল। হইলেই জল ঢাল! সুরু হইত, সার! ছুপুরটাই প্রায় 
জলের ধারা দেওয়া হইতে লাগিল। জল মাথায় ঢালার 
যেন মার একট। বিষম খেয়াল চাঁপিল। দেখিলাম, একদিন 
মাথ। ধোয়াইয়াই ভূল করিয়াছি । এখন আর জল মাথায় 
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দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে চান না। নয পর্য্যন্ত জল ঢালা 
চলিল। মা যা বলিতেছেন, তাই করা হইতেছে। ৩1৪টী ছেলে 
জল আনিতে আনিতে ( কালিদাস, অমূল্য ইত্যাদি ) হয়রাণ 
হইয়া পড়িত। একদিন জল দেওয়া বন্ধ করিয়া পুর!তন ঘি 
ও দুধ মাথায় দ্রিলাম। সেই হইতেই জল বন্ধ হইয়া গেল। 
এই অসুস্থ শরীর ; তার মধ্যে খুব আনন্দের সহিত কথাবার্থী 
বলিতেছেন । ভোলানাথ মনে করিলেন, এই অস্ত্র নিয় 
এত আনন্দ করিতেছে, তবে অস্তরখ সারাইবার ভাবই জাগিবে 
না। তিনি মনে মনে বেশ জানিতেন, ম। ইচ্ছা! করিলেই স্মুস্থ 
হইতে পারেন। তাই তিনি এক দিন ধমক দিয়! বলিলেন, 
“অসুখ নিয়া এত আনন্দের কি হইল ?” তার পর হইতেই 
ম| চুপ করিলেন। রুগ্ন অবস্থায় যেমন চুপ থাকা স্বাভাবিক, 
,মেই ভাবেই থাকিতেন। 

কয়েক দিন পরে ভোলানাথ এক দিন মাকে বলিতেছেন, 
«দেখ, এখন সুস্থ হইয়। উঠ । অন্নুখট। সারাইয়া ফেল।৮ ছুই 
তিন বার এই কথা বলিলেন। মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া 
থাকিয়া বলিলেন, “দেখ, একবার ভাবে বাধ। দিয়া ফিরাইয়! 
আনিয়া! এই অবস্থা করিয়াছ; এখন আর কিছু বলিও ন1। 
যাহ। হুইবার হইবেই।” তখন বুঝিলাম, মাকে ফিরাইয়া 
আনিয়৷ এই ভাবে রাখাতে আজ এই অবস্থায় ঈাড়াইয়াছে। 
পুর্ববে লেখা হইয়াছে, ভাবে বাধা পাইলে মা আদেশ পালন 
করিয়া যান বটে, কিন্তু শরীরের একট! ভয়ানক পরিবর্তন 
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হয়। আমাদের কিছুই বলিবার বা করিবার উপায় নাই। 
শুধু তিনি যতটুকু সেবা করাইয়া লইতেছেন, করিয়া 
বররন যাইতেছি মাত্র। (এই ব্যারামের পর 
বাধা দেওয়ায় হইতে প্রতি বৎসরই প্রায় তিন চার বৎসর 
ভোলানাথের পর্যযস্ত এই সময়েই মার জ্বর হইত )। 

বহি! কয়েক দিন ভোলানাথও আবার অসুস্থ 
হইয়। পড়িলেন--পেটে বেদনা জর ইত্যাদি । কুলদ! দাদা, 
মটরী পিসিম। প্রতৃতি কয়েক জন তাহার সেবা করিতে 
লাগিলেন । 


কুলদা দাঁদারও অফিস আছে। দিনে প্রায় সকলেই 
চলিয়া যাইতেন। রাত্রিতে বাবা, যোগেশ দাদা ও কুলদ! 
দাদ থাকিতেন। কয়েক দিন পর নগেন দত্ত মহাশয় এবং 
নৃপেন্দ্র ডাক্তার মহাশয়ও রাত্রিতে আসিয়া! আশ্রমে থাকিতে 
লাগিলেন। মার রক্ত বাহি ও রক্র প্রজ্নাব হইতে লাগিল। 
অনেক দিন অসুখ চলিল। সুস্থ হইবার কথ! বলিলে বলিতেন, 
"তোমরা! আঙজিলেও তাড়াইস়্! দেই না। রোগ্বগুলি আসিয়। 
শরীরে খেল। করিতেছে; ভাই বা ভাড়াইৰ কেন? যতদিন 
খেলা করিবার খেল! করিয়া, আবার নিজেরাই চলিয়। 
যাইবে।” এই বলিয়া হাসিতেন। রোগেরা শরীরে খুব 
প্রবল ভাবেই খেল। সুরু করিল! কিছু দিন পর ধীরে ধীরে 
রোগের অপর লক্ষণগুলি কমিয়া আসিল । জ্বরও কমিল, 
কিন্ত একেবারে ছাড়িল না। 
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ইতিমধ্যে আমার সহোদর নন্দুকে একবার আমিবার 
জন্য লিখিতে বলিলেন। টেলিগ্রাম করা হইল। কলিকাত। 
হইতে নন্দু আসিল। মা ভাত খাইবেন বলিলেন। ভাত 
পাক করিয়! দিলাম । যে দ্বিন মা ভাত খাইবেন, সেইদিনই 
নন্দু আসিয়। ঢাকায় পৌছিল। কেন মা আসিতে বলিয়া- 
ছিলেন, জানি না। নন্দুকেও ম৷ খুব স্নেহ করিতেন। মাতৃন্সেহ 
আমরা শ্রীশ্রীমার কাছে খুবই পাইয়াছি। আমি ও নন্দন 
আমাদের গর্ভধারিণীরও খুব অনুগত ছিলাম। মাকে ছাড়। 
.__, আমাদের একটু সময়ও চলিত না। পিতা- 
৬ মাতার বিশেষতঃ মাতার সেবাই আমার 
শিশুকাল হইতে জীবনের লক্ষ্য ছিল । পিতা- 
মাতার সেবা করার ক্ষমতা সন্তানের কতটুকুই বা! আছে? 
ভবুও যতটুকু ক্ষমতায় কুলাইত, এ ভাব নিয়াই থাকিতাম। 
দিন রাঁত মার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাটিত। পুজা, সন্ধ্যা আর 
বিশেষ কিছু ছিল না। আমার অবস্থা দেখিয়া, গর্ভধারিণীর 
মৃত্যুর পর অনেকে মনে করিতেন, আমিও আর বীাচিব ন!। 
কিন্ত শ্রীণ্রীমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য আছে, কাজেই 
কিছুই হইল না । 
গর্ভধারিণীর মৃত্যুর এক বছর দেড় বছরের মধ্যেই 
শাহাবাগে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন পাইয়া ধন্য ও কতার্থ 
হইলাম। মা একবার আমার গর্ভধারিণীর ফটে! দেখিয়া 
নন্দু ও আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই ছবি 
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দেখি! মনে হয়, মা কত কষ্টু করিয়। তোমাদের ছুই 
জনকে আমার জঙ্যই মানুষ করিয়। রাখিয়! গ্িয়াছেন।” 
আমার প্রতি মার এই নেহের কথায় আমরা গলিয়া 
শরীপ্রীমায়ের বিশেষ যাইতাম। কত আনন্দই প্রাণে জাগিত। 
লেহ-মাথ! করুণা । এই সব কথা লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য, 
মার স্েহের স্মৃতি জাগাইয়া রাখা । আমার মনে হয়, 
এই টুকু স্মৃতিতে মনের ময়লা! যতটা কাটে, অনেক পুজা 
জপাঁদিতেও তাহ! হয় না। তাই এই ন্নেহের পবিত্র স্মৃতি 
আমার নিকট বড়ই মূল্যবান্। মার কথা লিখিতে লিখিতে 
তাই ছুই এক জায়গায় এই সব স্নেহের কথাও ছুই একটি 
লিখিয়। ফেলিয়াছি। আমাদের মত সন্তানের উপরও শ্র্ীশ্রীমার 
ফত কৃপা! ইহা মনে করিলেও চোখে জল আসে। পূর্বব 
জন্মের বহু তপস্যার ফলে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। আজ আবার 
নিজেই অন্ুখের স্থপ্টি করিয়া সন্তানদের একটু সেব। 
করিবার স্যোগ দিয়াছেন। মার কাধ্য সবই মঙ্গলময়। 
জ্বর একটু কমিলেই মা ভাত খান, আবার জর আসে। 
এই ভাবে চলিতেছে । ভোলানাথও খুবই অসুস্থ হইয়৷ 
পড়িয়াছেন। 

এদিকে রমণা আশ্রমে আর একটী ঘর উঠিয়াছে। 
৬কালী মুত্তিটি সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতেই আছেন। যোগেশ 
দাদাদেরই গ্রামের একটি ছেলে ম্যাটিক পাশ করিয়াছেন, 
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বিবাহারদদি করেন নাই, সংসারে বিরক্তিভীব আসায় 
যোগেশ দাদার খোজে আসিয়। ৬/সিদ্ধেশ্বরীতে উপস্থিত 
হইলেন। তাহার নাম অতুল। তিনিই এখন ৬কালীর 
অতুল ্শ্চারীর ভোগ রান্না করিয়া দিতেছেন, এবং পরে 
সিদ্দেশ্বরীতে প্রথম ৬কালীকে নিবেদন করিয়া দেন। 
মাতু-দর্শন।  যোগেশদাদা, আমিও অতুল সেই প্রসাদই 
পাই। অপরাপর সকলে ৬অশ্বিনীবাবুর বাসাতেই খাওয়৷ 
দাওয়! করেন। পিসিমা ও দিদিমা! তথায় রান্না করেন। 
এই ভাবে চলিতেছে । 


৬কালী মূর্তিটি রমণ! আশ্রমে নেওয়া হইবে। শ্রীত্রীহর্গ 
পুজার পুর্বে তথায় নেওয়ার কথা হইতেছে । নগেন 
বাবু ও ভূপতিবাবু আশ্রমের জন্য খুব পরিশ্রম করিতেছেন । 
জ্যোতিষ দাদার উপরই আশ্রমের বন্দোবস্ত করিবার সব 
ভার। ৬কালী মন্দির নিশ্মাণ করিবার কথায় মা বলিলেন, 
রমণা'আশ্রমে এ স্থানে যে ভাল্গ। শিবমদ্দিরটি আছে ও 
৬কালীমুষ্ঠির জন্য একটা ভা শিব আছে, ঠিক জেই স্থানেই 
প্ীমায়ের স্থান- কালীর একটি ছোট মন্দির উঠিবে এবং 
নিদেশ।  বেখানে শিবটি বসান আছে, সেই স্থানেই 
কালীনৃক্তি বাইতে হইবে।” শ্রীযুক্ত নগেন রায় মহাশয়ই 
এই মন্দিরটি করিয়া দিলেন । ভূপতিবাবু, নগেনবাবু প্রভৃতি 
সকলে মিলিয়৷ রমণ। আশ্রমে মার খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে 
লাগিলেন । 
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৬কাশী হইতে মার অস্থুখের খবর পাইয়া নির্মলবাবুও 
আসিয়াছেন। তিনিও মার কাছে ৬সিদ্দেশ্বরীতেই 
থাকেন। আশ্রমের ৬কালীমন্দিরটি একটি আলমারীর 
নমুনায় তৈয়ার হইল। ৬কালীমৃত্তিটি সিদ্ধেশ্বরীতে একটি 
কাঠের বড় আলমারীতেই আছেন, পুর্রবেই লেখ হইয়াছে। 
আশ্রমে যজ্ঞের আগুন রাখিবার জন্য কুণ্ডও করা হইয়াছে। 
মার সঙ্গে সঙ্গেই ৬কালীমুত্তি এবং যজ্ঞের আগুনও যাইবে, 
এইরূপই মার আদেশ। জ্যোতিষ দাদাও এখন 
আমিতেছেন । মার কাছে আস! যাওয়া করিবার মত লোক 
সিদ্ধেশ্বরীতে কেহই বড় ছিলেন না। কিন্তু মার এই অন্ুুখের 
মধ্যে সেখানকার অনেকেই মার কাছে আসিয়াছেন। 
মন্স্থা মায়ের শ্রীযুক্ত রাজমোহনবাবুর স্ত্রী আসিয়া ছপুর 
নিকট বহু ভক্ত বেল! অনেক সময় মার কাছে থাকিতেন, 
সমাগম । এবং যতটুকু পারিতেন, মার সেব৷ 
করিতেন । বাড়ীতে ছেলেদের অন্তু ফেলিয়াও তিনি মার 
কাছে আসিয়া বনুক্ষণ কাটাইয়। গিয়াছেন। অপরাপর 
অনেকেই কেহ আচার, কেহ পুরাণ আমসত্ব, কেহ পুরাণ 
তেঁতুল মার সেবার জন্য নিয়া আসিতেন। মাসে সব গ্রহণ 
করিলে, তাহার খুবই আনন্দ লাভ করিতেন । 

একদিন শ্রীযুক্ত রাজমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত 
অসুস্থ অবস্থাতেই মার কথা হইতেছিল। মা নিজের 
অবস্থার কথ। বলিতেছিলেন, “দেখ, বাবা, এবার ঠাদপুরে 


সলাত সতী উপরি সি পাসিলী লী ৬ লাস তী্ি-তি ৩ ৯ লিলি কী সরি সি 
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| রে ্ র পায়ধানা 
সা ্ ও মহা! আনন্দ: 
অইন্থতার উপরে । 


ভাবে বে এক আনন্দ) 


দশম অধ্যায় 


১৩৩৬ সনের আশ্বিন মাসে ৬মহালয়ার দিন সন্ধ্যার সময় 
মা ও ভোলানাথ রমণাঁর আশ্রমে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
৬কালীমৃত্তিটি ও যজ্ঞাগ্সি এ আশ্রমে নেওয়া হইল। এইবার 
লইয়া এখন পঞ্চমবারে ৬কালীমৃত্তিটি স্থানাস্তরিত হইল। 

এ এইবার গিয়া ৬কালী স্থির হইলেন। ম! 
মায়ের পরমণা” বলিলেন, “এখন যাহা হইবার ওখানেই 
আগমন ও  হুইবে।” আশ্রমে গিয়া উত্তরে যে ঘরটি 
অবস্থান।  উঠিয়াছে, তাহার ছুইধারে ছুইখানা খাটে 
১৩৩৬ (আশ্বিন-- 
৬মহালয়ার দিন)। মাকে ও ভোলা নাঁথকে শোওয়াইয়া দেওয়া 
হইল। মার জন্য যে ছোট কুটারটি পূর্বের 
তৈয়ার হইয়াছিল, তাহার ভিতর পূর্বেকার ভাঙ্গা ৬শিবটি 
রাখা হইয়াছে । নৃতন মন্দিরে মীর নির্দেশ মত ৬কালীমৃপ্ডিটি 
স্থাপিত কর। হইল। মা এখনও দাড়াইতে পারেন না» বড় 
কাহিল ; তবে অন্নুখ এখন বিশেষ কিছুই নাই, ধীরে ধীরে 
সুস্থ হইতেছেন। ভোলানাথ খুবই অনুস্থ। কিছুদিন 
পর্য্যন্ত তিনি ওষধ পত্র ব্যবহার করেন নাই। এখন নিয়ম 
মত চিকিৎসা হইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে মা পূর্বের 
সেই ছোট কুটারটিতেই মার বিছান। নিয়া যাইতে বলিলেন, 
এবং সেই কুট'রেই মা থাঁকিতেন। 
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পান্টি স্পিন পি সি সিলাস্টিতি পপ সতাসিতাসসিত স্স্টিত ছল তপ্ত পাসিলাসিতী পাত তানি ত সি সি সি সত লস উপল িটিসিলাস্পিত সপ সতস্টিলি লা পাস সঠা অসি এ 


৬ুর্গাপূজার সম সময় সেবারে তক্তের৷ এ পূজার কয়দিন 
আশ্রমে বিশেষ পুজা হইবার কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। 
৬মহাসপ্তমী পূজার দিন ভোরে উঠিয়া মা বলিতেছেন ; “আজ 
ভাড়াভাড়ি ভোগ পাক করিয়। দেওয়া দরকার” । কুলদা- 
দাদাকে এই তিন দিন বিশেষভাবে ৬কালীপুজাদি করিবার 
কথা বলিয়া! দিলেন। তখন সকলেই যাহ! ঘরে আছে, তাহা 
রর দিয়াই পুজাদির বন্দোবস্ত করিলেন। 
/ছুর্গাপৃজার সময় 
রমণা আশ্রমের পুজাদি হইয়া গেল। বলির কথা ভোলানাথ 
৬কালীমৃ্ভিটকে জিজ্ঞাস! করায়, মা বলিলেন, “এই স্থানে 
বিশেষ পূজার কখনও যেন বলি না হুয়।” তিন দ্রিনই 
বিবার হতরপাত। ষোড়শোপচারে ৬কালীমৃত্তির পূজা হইল । 
সেই হইতেই ৬ছুর্গাপূজার সময় সেইভাবেই পুজাদি হয়। 
* এই সময় পুজার বন্ধে বিনয়বাঁবু (মুন্সেফ ) ঢাকায় 
সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তীর “উম” নামে একটি মেয়ে 
ছিল। উমার এঁ সময় অস্থখ হয়। রোজই তীহার৷ এই 
বীকাটানঃ মেয়ে নিয়াই আশ্রমে যাইতেন। একদিন 
“উমার মৃত্যু মা বলিলেন--“ওকে নিয়া কয়েক দিন 
এবং তাহার শ্বত্যর্থে আশ্রমে আমিও না”। তাহারা মনে 
আশ্রমে নাম-ঘর” করিলেন, মা অসুখের জন্য অন্ুুবিধা হইবে 
4 বলিয়াই নিষেধ করিতেছেন। মার কাছে 
যাইবার আকাঙ্ষায় তাহারা এই নিষেধ বাক্য শুনিলেন না। 
কয়েকদিন পরই মেয়েটি মারা গেল। তখন ম বলিলেন, 
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পাস সি লি শীসিপীস্সি পিসি তাস ভাসি, পো পিটিসি পি সি লসিপটি পিসি লী লিলি লিল সপ সি 


“আমি নিষেধ করিয়াছিলাম”। সেই ৫ মেয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে 
ঢাকা রমণ! আশ্রমে কীর্তনের ঘর বিনয়বাবুই পরে করিয়া 
দিয়াছেন। এই ঘরের নামটি “নাম-ঘর” করা হইয়াছে। 
আর ভাঙ্গা মন্দিরে যে মা ছুধ কলা দেওয়াইতেন, এখনও 
প্রতিদিন পূজার সময় ৬মনসা দেবীর ছুধ কল দেওয়ার ব্যবস্থা! 
তিনিই করিয়। দিয়াছেন। এই রমণার আশ্রমে খুব বড় বড় 
সাপছিল। ভোলানাথও ধীরে ধীরে ন্থস্থ হইয়া উঠিলেন। 
মাও সুস্থ হইয়াছেন। ইতিমধ্যে অমূল্যের এক ভাগিনেয়ীর 
বিবাহ উপলক্ষে ভোলানাথ গ্রামে গেলেন। কিন্তু মা, এক 
বছরের মধ্যে ঢাক। ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবেন না বলায়, 
ভোলানাথ আর মাকে যাওয়ার জন্ত গীড়াগীড়ি করিলেন না। 
* প্রায়ই নৃতন নুতন লোক মাতৃদর্শনে আসিতেছে। 
একদিন ভাওয়ালের মধ্যম কুমার (সন্ন্যাসী) মাকে দর্শন 
ভাওয়াল সন্নাসীর করিতে আঙদিলেন। প্রার্থনা করিয়া 
মাত-সমীপে গেলেন-_-“আমি যেন রাজ্য পাইতে 

আগমন। পারি।” 
একবার মার কি খেয়াল হইল, প্রায় ১৫ দিন পরধ্যস্ত 
নিজের ছোট বিছানাটুকুতেই দিনরাত কখনও বসিয়া, কখনও 
শুইয়া আছেন। খাইতেও বড় উঠিতেন না; 

শ্রীত্রীমায়ের 

শোওয়া, বসাবা পায়খানায় যাইতে হইলে উঠিতেন, কিন্ত 
চলা, সবইখেয়াল আবার আসিয়া বিছানায়ই বসিয়। 
১ থাকিতেন। তারপর হইতে জ্যোতিষ দাদ। 
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পাতি এ সস পিসি সরে ভাসি এ পলি সালা আপাতত পিসি এ সি লাস্ষিলটি 


প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে বাসা হইতে আশ্রমে আসিয়। মাকে 
উঠাইয়ী মাঠে হাটিতে নিয়া যাইতেন। এই হাটা আর্ত 
হওয়ার পর, আবার এমন হইল, যে প্রতিদিনই প্রায় সমস্ত 
মাঠ ঘুরিতেন। কোন কোন দিন আরও দূরে যাইতেন ; প্রায় 
৩1৪ ঘণ্টা! এইভাবে হাটিতেন, কখনও কখনও কোথায়ও গিয়। 

একটু বসিতেন। 
একদিন ম! রাত্রিতে যে শুইলেন, আর পর দিন 
উঠিতেছেন না । এই ভাবে প্রায় ২৩ দিন পড়িয়াই আছেন। 
পরে ভোলানাথ সকলকে নিয়! কীর্তন 

ছুই তিন দিবস- 

ব্যাপী শ্রপ্বীমায়ের আরম্ভ করিলেন । বহুক্ষণ কীর্তন করার পর 
শয়ন, নামকীর্তন মার অবস্থার একটু পরিবর্তন দেখা গেল। 
ঘারা ভঙ্গ ও রাত্রিতে কীর্তন হইল। পরের দিন দ্ুপুরবেল। 

ভাবের পরিবর্তন। 
মা উঠিয়া বসিলেন। অনেক সময় ম! 
বলিয়া রাখিততন, "যদ্দি আমি পড়িয়া থাকি, কেহ ছু'ইও না; 
দ্ররজ। বন্ধ করিয়া রাখিও। €ভোমর। বসিয়া নিজেদের ইঞ্টনাম 
জপ করিও ।” অনেক সময় তাহাই করা হইত। আবার 

কখনও কখনও উঠাইবার চেষ্টা করা হইত। 

একবার শাহাবাগে কীর্তনে মার ভাব হইয়াছে ; পড়িয়! 
আছেন । অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সকলেই চলিয়! 
গিয়াছেন। আমি ও বাবা মাকে এভাবে ফেলিয়া যাইতেছি 
না। কিছুক্ষণ পর মার ভয়ানক শ্বাম চলিতে লাগিল। 
শরীরও নান। রকম হইতে লাগিল। অবস্থা দেখিলেই ভয় 
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হইত বুঝি বা এখনই দেহ ছাড়িয়া দিবেন। কি করিব, 
বর কেহই কিছু বুঝিতেছি না। অনেকক্ষণ পর 
তক্কবৃন্দের প্রতি অতি অস্পষ্ট ভাষায় মা বলিতেছেন, “নাম, 
কর্তব্য নির্দেশ। পাঁচ জন”। আমরা বুঝিলাম, পাঁচ জনকে 
নাম করিতে বলিতেছেন। তখন ভোলানাথ, বাবা, আমি, 
অমূল্য ও মটরী পিসিম! নাম করিতে লাগিলাম । অনেকক্ষণ 
পর মা একটু স্থির হইলেন। এইরূপ কত ভাবের খেলা 
গিয়াছে লেখা অসম্ভব । 


আবার একদিন রমণা। আশ্রমেই ম! রাত্রিতে শুইলেন। 
পরদিন সারাদিন এ অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন | সন্ধ্যা- 
বেলায় উঠিয়। বমিলেন। হাসিয়া বলিতেছেন “আমার 
ভোর এতক্ষণে হইল ।” এই বলিয়া চোখ 

রমণা-আশ্রমের 
তক্তগণকে মুখ ধুইতে চলিলেন। সেই দিন শনিবার 
"খনিবার পালনের” ছিল, উদয়াস্ত নাম রক্ষা হইয়াছে । মার 
আদেশ। এই অবস্থা দেখিয়া সেদিন আমাদের খাওয়া 
দাওয়। হয় নাই । সন্ধ্যাবেল। মা! বলিতেছেন 2--" আজ যখন 
ঘটনাচক্রে আশ্রমে কাহারও খাওয়1 হয় নাই, আজ হইতে 
শনিবার দিন, দ্রিনের বেলায় নাম কীর্তন হইবে, সকলেই 
ফল মূল খাইয়। থাকিবে, সন্ধ্যার পর কীর্তন শেৰ হইলে, এক 
সিদ্ধ ভাত পাক হইবে, সকলে তাহাই প্রসাদ পাইবে ।” 
মা শনিবার দিন সারাদিন কিছুই খাইতেন না। সন্ধ্যার পর 
হৃধ ফল যাহ! হয় খাইতেন। এই নিয়ম বহুদিন চলিয়াছিল। 
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স্পা সস ৯৯ পাস্ছি তা পাসটি্াসিল সানি ৫ সিসি তসতিস্টিতি সিল সির পা স্টিশী সিকি সি শীল সিরাত সলাত 


আমাকেও মা শনিবার দিন সন্ধ্যার পর, : কল কল ছুধই খাইতে 
আদেশ করিলেন। পরে অন্যান্য অনেকেই এই নিয়মে 
সন্ধ্যার পর একসিদ্ধ ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন। ম! 
বলিতেন--“অন্ততঃ জপগ্তাহে একট। দিন শুদ্ধ ভাবে থাক। ও 
খাওয়ার স্বল্প কর। দরকার। পরে ধীরে ধীরে বাড়াইয়া 
যাইবে ।” 


এখন আর শাহাবাগের মত সব সময় ম! পড়িয়া থাকেন 
না। মার সঙ্গে এই কথ! হওয়ায়, ম। বলিতেন, “দেখ, এখন 
শুইয়। থাক। ব! হাটা, চলা, কথা বলা, সবই যেন একই 
অবস্থা বলিয়! মনে হয়) কোন পার্থক্য নাই। সব সময়ই 
যেন একই অবস্থায় আছি।” এক দ্রিন হয়ত খেয়াল হইল, 
রান্না করিয়া আদিলেন। তাও বলিতেন, 

টিপ “এই যে রাক্সা করিয়া আঙদিলাম, এও যা--এ 
বে শুইয়। থাকা, তাও ভাই; ভাবের কোনই 

পরিবর্তন হয় না। মনে হয়, একই অবস্থায় আছি। তোমরা 
অবশ্য দেখিতেছ, শরীরের এক এক রকম ক্রিয়া হইতেছে, 
কিন্তু আমার পার্থক্যবোধ মোটেই হুয় ন1” এক এক 
সময় বেশ সকলের প্রতিই একট! যেন স্নেহের ভাব প্রকাশ 
পাইতেছে। আবার এক সময়ে দেখিতেছি, কাহাকেও যেন 
চিনেন না; আমর! দিনরাত কাছে কাছে আছি, কিন্তু 
জক্ষেপই নাই । কোন রূপ স্রেহেরই সাড়া পাওয়া যাইত না । 
কত কাদিতাম, কিন্তু যেন অরণ্যে রোদন করিতেছি । এই 
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অবস্থায় জ্যোতিষ দাদাও মধ্যে মধ্যে ছুপুর বেলা অফিস 
হইতে আসিয়া এই ভাব দেখিয়। ছুঃখ প্রকাশ করিতেন । কিন্ত 
মার একই অবস্থা । অথচ সকলের সহিত কথ। বলিতেছেন, 
আনন্দ করিতেছেন ॥ কিন্তু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইত, 
ভাবের কি পরিবর্তন ! আমরা এ ভাবট। যেন সহাই করিতে 
পারিতাম না। কিন্তু উপায় কিছু ছিল না। কি এক অবস্থায় 
যে মা বসিয়া আছেন, আমাদের ধারণারও অতীত । আমর! 
স্েহঞ্রীতিটুকুই বুঝি, তাই ব্যথা পাই। শরীর দিয়া যাহাই 
প্রকাশ হউক, বাস্তবিক পক্ষে যে কিছুতেই আসক্ত নন, 
জাগতিক কিছুই যে তাহাকে বাধিতে পারে নাই, এই ভাবটা 
এত সুস্পষ্টভাবে মার বাহক ব্যবহারেও মধ্যে মধ্যে ফুটিয়। 
উঠিত, যে আমর! সাধারণ জীব তাহা সহ্য করিতে ন1 পারিয়। 
ছটফট করিতাম। 


অনেক সময় কথাচ্ছলে মা পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ 
করিয়াছেন, “যাহা দেখ, সবই শরীরের খেল। মাত্র । 
বাস্তবিক পক্ষে কাহারও সহিত আমার এতটুকুও জন্ধন্ধ বা 
বন্ধন নাই ।” এক দিন দিদিমাকে হাসিয়। হাসিয়া বলিতেছেন, 
“দেখ, যদি ভোমার উপর সম্পর্কের খাতিরে অপর সকল 
হইতে একটুও ভিন্ন ভাব জাগিত, তবে 

্রশ্রীমা সমদশিনী। বছদিন পুর্কবেই তোমাদের সকলকে ছাড়িয়। 
চলিয়া বাইতাম। শরীরের আত্মীয় কিংবা অনাজ্সীয় সকলের 
উপরই এক ভাব। কোনই পার্থক্য বুঝি না বলিয়াই 
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সকলকে নিয়াই আছি। কাহাকে ত্যাগ করিব, কাহাকে 
ধরিব? বই যে আনার কাছে সমান!” 
একদিন ৬পুরীধামে একটী স্ত্রীলোক মাকে বলিতে- 
ছিলেন, “মা স্বামীর উপর আপনারও কর্তব্যজ্ঞান আছে, 
গুরু-জ্ঞান আছে, স্বামী এবং অপর সকলেই কি আপনার 
কাছে সমান?” ভোলানাথ নিকটেই 
৬পুরীধামে বসিয়াছিলেন। ম! হাসিয়া বলিতেছেন, 
শ্ীশ্রীমায়ের রর 
অন্নরূপ উত্তি। “এই কথার যদি সত্য জবাব দেই, তবে ত 
| ভোলানাথ আমার উপর রাগ করিবে”। 
এই বলিয়। হাসিয়া উঠিলেন । পরে বলিতেছেন, “সব সমান , 
তবে যেখানে যেই ভাব প্রকাশের দরকার, সেই রূপই 
হইয়া যাইভেছে মাত্র। প্রথম শিশুকালে পিতামাতাই 
গুরু ছিলেন৷ তারপর, উহার! স্বামীকে গুরু বলিয়। চিনাইয়। 
দিলেন । তখন স্বামীর প্রতি তীব্র গুরুভাব ছিল। আজ 
দেখিতেছি, বিশ্বময়ই গুরু ;.তোমরাও আমার গুরু। সবই 
যে ত্তারই দপ,; এক ভিন্ন ত দুই নাই।” মার মুখে এই কথা 
শুনিয়া সেই স্্বীলোকটি মুগ্ধ হইয়া গেলেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে 
চুপ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, মার ভাব ধারণ করাও 
যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। 
মা রমণার আশ্রমেই আছেন। ভোরে মাঠে মাঠে 
ঘ্বুরিয়া আসেন। তার পর আসিয়া হয়ত কোন দিন একটু 
ফল খাইলেন, না হয় পড়িয়া রহিলেন। কোন দিন 
খাওয়ার সময় উঠিয়। হয়ত কিছু খাইলেন, আবার কোন 
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দিন হয়ত শুইয়াই আছেন; প্রসাদ না পাইলে, কেহ 
কিছু খাইবে না, তাই বলিতেছেন_“একটু কিছু আনিয়া 
রমণা-আশ্রমে আমার মুখে দিয়! নিয়া ঘাও।” তাই 
রীশ্রমায়ের দৈনিক করিলাম । মা হয়ত পড়িয়াই রহিলেন, 
জীবনের সংক্ষিপ্ত কোন দ্রিন বৈকালে উঠিলেন, কোন দিন 

টা সন্ধ্যার পুবের্ব উঠিলেন। কোন দিন 
হয় ত বসিয়াই আছেন $ কিন্তু কিছু খাইতে চাহিলেন না। 
“যখন খাওয়ার ভাব হইবে, খাইব” বলিয়া! দিতেন। পূর্বেই 
লিখিয়াছি, এই সময় খাইতে হইবে, কি এই সময় শুইতে 
হইবে, এমন কোন বীধার্বাধি নিয়মের মধ্যে মা ঝড় থাকিতে 
পারেন না । সময়ের পরিবর্তনে ভাবের কোন পরির্তন দেখ! 
যাইত না। তাই সন্ধ্যার সময় উঠিয়াই বলিতেছেন-_ 
“আমার এখন ভোর হইল” বলিয়া হাত মুখ ধুইতে যাঁইতেন। 
তখনই হয় ত কিছু খাইলেন। 


রান্না খুব পরিষ্কার মতই হইত। মটরী পিসিমাই 
নিরামিষ রান্না করিতেন ; দিদিমা কিংবা আমি সাধারণতঃ 
মাছ পাক করিতাম। প্রথম প্রথম শাহাবাগে রান্নার জলও 
ব্রাহ্মণের তুলিতে হইত। এখন অন্য সকলে জল তুলিয়া 
থাকে। মা জাতিভেদ সম্বন্ধে বলিতেন--“সকলেরই শুদ্ধ- 
জা ভাবেই খাওয়। ভাল। সকল জাতির হাতে 
মায়ের খাওয়া ঠিক নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাতিজ্ঞান 
মনোভাব। আছে ততক্ষণ পর্য্যস্ত জাতিতভেদ মানিয়! 
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চলাই ভাল। পরে যদি সাধনার প্রভাবে এ লব চলিয়া 
যায়, তখন যাহ! হইবার হইবে ।”? আশ্রমে সব সময়ই 
প্রায় ভক্ত ব্রাহ্মণী ভ্ত্রীলোকেরাই পাক করিতেন। পরে 
যখন উৎসব উপলক্ষে মহোৎসবাদি আরম্ভ হইল, তখন 
পাচক ঠাকুর আন! হইত । ব্রাক্ষণ দ্বারাই পরিবেশন করা 
ইত্যাদি হইত। মার ইচ্ছাতেই এই ভাবে চলিত। 
ভোলানাথেরও এই বিষয়ে খুব লক্ষ্য ছিল। অবশ্য, মার 
সকলের হাতে খাইতে কিছুই আপত্তি ছিল না । কিন্ত 
সকলের মঙ্গলের জন্যই মা এই নিয়ম পালন করিয়। 
চলিতেন। ভোলানাথও জাতিভেদ না মানিয়। চলা পছন্দ 
করিতেন ন1। 
অস্থখের পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। সম্ভবতঃ ফাল্গুন 
মাঁস হইতে ম৷ ভে'লানাথকে সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রম ঘরে বসিতে 
বলিলেন। ভোলানাথ সেই ঘরে বসিয়াই সাধন ভজন 
করিতেন। একটী ব্রহ্মচারী রমণার আশ্রম হইতে ভোগের 
প্রসাদ তাহাকে দিয় আঁসিত, এবং তাহার 
টস ঠজ অন্তান্ত যাহ দরকার, করিয়া দিয়া আসিত। 
সাধনা এবং তিনি সিদ্ধেশ্বরীতেই থাঁকিতেন। রাত্রিতে 
তাহার দীক্ষা রমণা আশ্রম হইতে একটি ব্রহ্মচারী 
(১২ ফানটগ! ভাহার কাছে গিয়া শুইয়া থাকিত। 
সাধারণতঃ অতুলই তাহার কাছে থাকিত। 
মধ্যে মধ্যে মা গিয়া তাকে দেখিয়া! আসিতেন। প্রায় ছুই 
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মাস এইভাবে থাকিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহার সেখানেই 
আবিষ্ট ভাব হইত; ভাবে গড়াগড়ি দিতেন। এক এক দিন 
দুপুর বেলা রমণা আশ্রমে আমিতেন। তখন তার অনেক 
রকম শারীরিক ক্রিয়া হইত । ব্রহ্গচারীদের দীক্ষা দিলেন। 
এবং এই অবস্থায় অন্যান্য ২৪ জনকে দীক্ষা দিতে 
লাগিলেন । 


একাদশ অধ্যায়। 


১৩৩৭ সনের ১ল বৈশাখ ভোলানাথ আশ্রমে আসিয়! 
নিজেই ৬কালীপুজা করিলেন। মেই হইতে আবার 
আশ্রমেই থাকিতেন। তখন ৬কালীর 
রমণা আশ্রমে ছোট মন্দিরটির প্চারিদিকে সাময়িকভাবে 
ভোলান!থের 
৬কালী পূজা ও চাল! উঠাইয়া পুজার কাধ্যাদি চলিতেছিল। 
পঞ্চবটা স্থাপন ইহার কিছুদিন পূর্ধবেই পুজাদি করিয়া 
(১৩৩৭, বৈশাখ)। ভোলানাথ আশ্রমের পঞ্চবটীর পাঁচটি গাছ 
(বট, অশ্ব, অশোক, বেল ও আমলকি-_-এই পাঁচটি গাছ) 
নিজেই রোপণ করিলেন। এই গাছ স্থাপন করিবার সময়ও 
ভোলানাথের অনেক রকম শারীরিক ক্রিয়া হইয়াছিল । 
প্রত্যেক গাছ স্থাপন করিবার বীজমন্ত্র তিনি পাইয়াছিলেন । 
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স্পানিলি শা পরি পরিজ পি্ত আর কি তল 


সেইদিন দপক্চবটী” স্থাপন করিবার সময়, এমন ন ভাবে মাটিতে 
গড়াগড়ি হইয়া যাইতেছিলেন, যে তার সমস্ত শরীর ধুলা 
মাখামাখি হইয়। গিয়াছিল। মা নিকটেই দ্রাড়াইয়াছিলেন । 
মার দিকে চাহিয়া, অন্ুমতি নিয়া, প্রত্যেক গাছ স্থাপন 
করিলেন। এই ভাবে “পঞ্চবটা” হইল । পরে, মধ্য স্থানটি 
মার বসিবার জন্য বাঁধাইয়া দেওয়। হইয়াছে। এই পঞ্চবটার 
সম্বন্ধে এক বিশেষ ঘটন এই স্থানে লিখিতেছি। 

অশোক গাছটি যখন রোপন করা হয়, তখন দেখা 
গেল, গোড়ায় মোটেই মাটি নাই । ইহা দেখিয়। একজন 
বলিলেন, “এটি হয়ত বাঁচিবে ন1৮ 
ভোলানাথ খুব জোরের সহিত বলিলেন, 
“কি বাঁচিবে না? ইহা কখনও মরিতে 
পারে না|” এই বলিয়। তিনি যে বীজ পাইয়াছিলেন, 
সেই বীজমন্ত্র দ্বারাই এই গাছটিও পুতিয়া রাখিলেন। 
সর্বদা জল দ্রিবীর বন্দোবস্ত করা! হইল। কিছুদিন পরে 
দেখা গেল, অশোক গাছটি যেন মরিয়াই গিয়াছে। শু 
গছ থাকিয়া কি হইবে ভাবিয়া, কমলাকান্ত তাহ! উঠাইয়। 
নিকটেই ফেলিয়া দ্রিল। ভোলানাথ তখন সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে 
থাকেন। সেখান হইতে একদিন আসিয়া উহা! দেখিয়॥ 
ভয়ানক চটিয়। গেলেন। তিনি আবার সেই শুক্ধ ডালখানিই 
কুড়াইয়া নিয়া পুঁতিয়। রাখিলেন এবং জল দিবার ব্যবস্থা; 
করিলেন। তিনি বলিলেন, “এই গাছ মরিতেই পারে না।৮ 


পঞ্চবটা সম্বদ্ধে একটি 
বিশেষ ঘটন]। 
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মা একদিন বলিলেন, “এক কাজ কর। আর একটি অশোকের 
ডাল আনিয়া! এই শুকৃনা ভালটির সঙ্ষে একত্র করিয়। 
পু'তিয়! রাখ ।” ভোলানাথ তাহাই করিলেন । কিছুদিন 
পরেই দেখা গেল, শুকনা ডালে পাতা গজাইতেছে। 
আশ্চর্য্য বোধ হইল ; ভোলানাথেরও মহ। আনন্দ। ক্রমে 
ক্রমে সেই গাছটি বাচিয়। উঠিল । ্‌ 
১৩৩৭ সনের শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িল। 
জন্মোৎমবের কয়েকদিন পুর্বে ম! হঠাৎ কথা বন্ধ করিলেন। 
পাঁচ সাত দিন কথা একেবারেই বন্ধ ছিল। 
১৩৩৭ সনে তারপরও অনেক দিন পর্ধ্যস্ত মার স্বর 
শ্রীশ্রীমায়ের | 
জন্মোংসব। বড়ই অস্পষ্ট ও মৃদু ছিল। কেহই প্রায় 
কথা বুঝিতে পারিত না । উৎসবের মধ্যেও 
এই ভাব চলিয়াছিল। উৎমব আরম্ত হইল। এবার ভক্তের! 
জন্মোৎসবের মধ্যে “মহোৎসব” দিবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন । 
ভক্তেরা নানা স্থান হইতে চাল জাল ইত্যাদি ভিক্ষা! করিয়া 
আনিয়। ভাগণ্তারে জমা করিতেছেন। ১৯শে বৈশাখ হইতে 
কৃষ্ণাচতুর্থা পর্য্যস্ত কীর্তন রক্ষার ব্যবস্থা! হইল। জন্মোৎসব 
আরম্ত হইল। বহু লোক হইতেছে। আশ্রমের ভিতর 
জায়গা না হওয়ায়, মা গিয়া মধ্যে মধ্যে মাঠে 
বসিতেছেন। মা যেখানে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে লোক 
তথায় জমা হইতেছে । ম1 ভাল করিয়া কথা বলিতে 
পারিতেছেন না। 
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উক্ত উৎসবের মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি মাঠে 
গিয়াছি, তখন লোকজন বড় বেশী নাই। মা আশ্রমের 
স্ন ভিতরেই নিজের কুটীরের বারান্দায় বঙিয়। 
জন্মোঘসব কালীন আছেন। আমি আশ্রমের ভিতরে যাইতেছি। 
রমণা আশ্রমে সর্প- তখন অল্প অল্প জ্যোতননা ছিল। প্রথমে 
দর্শনে শ্রীশ্রীমায়ের 
উদ্ভি। দেখিতে পাই নাই, পরে দেখিলাম, আশ্রমের 
দরজার নিকটে ঠিক আমার পায়ের কাছেই 
একটি প্রকাণ্ড সাপ। আমি এদিক ওদিক যাইতে পারিতেছি 
না, এই অবস্থা । কি করিয়া জানি না, এত বড় সাপ, 
পায়ের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে । আমি হঠাৎ একটু সরিয়া 
পড়িলাম। সাপটিও আশ্রমের ফটকের নিকটে কুগুলী 
পাকাইয়া৷ বস্লি। জটু প্রভৃতি কয়েকটি ছেলে কিছুদূরে . 
কথা৷ বলিতেছিল। আমি ডাকিতেই দৌড়িয়া আগিয়া 
দেখিল, সাপটি এখানেই বসিয়া আছে। আমি গিয়। 
মাকে এই খবর দিলাম! মা অমনি হাসিয়া হাততালি 
দিয়া উঠিয়া ফ্াড়াইঙ্গেন; বলিলেন, “কালই আমি এটিকে 
দেখিয়াছি” । এই বলিয়া সাপটিকে দেখিতে গেলেন। 
ভোলানাথ এবং অপর লকলেও গেলেন। মা কিছুক্ষণ 
এক দৃষ্টিতে সাপটিকে দেখিলেন। সাপটি তখন মুখ 
বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিল | হঠাৎ ম! চলিয়া 
আসিলেন। পরে এ কথায় মা বলিয়াছিলেন, “আমার 
ইচ্ছা হুইতেছিল, সাপটিকে শিয়া জড়াইয়া ধরি। 
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সি ভাসি পোস্ট সি ছি পি সস রা সি পিসি পা সি তে সত পিসি লাস লী তি লাস্ট স্িরিস্সিপি নতি 


কিন্তু কাছে গেলেই তোমরা! বাধ! দিবে, এইজন্য চলিয়া! 
আঙদিলাম।” জটু বলিল, *ম! সাপটিকে মারিয়া ফেলি ?” মা 
নিজের গলায় হাত দিয়া ইসারায় যাহ! দেখাইলেন, তাহাতে 
আমরা বুঝিলাম, নিষেধ করিতেছেন। এত বড় সাপ 
দরজার কাছে ; কত লোক দিন রাত্রি আসিতেছে, যাইতেছে ; 
কিন্তু সাপটিকে কিছুই কর! হইল না। পরে সাপটি আশ্রমের 
ভিতরে আসিয়। প্রাচীরের পাশে চলিয়া গেল। আর কেহ 
কিছু বলিল না। সাপের সঙ্গে মার যে কি সম্বন্ধ, মাই জানেন। 
আর একদিন সিদ্ধেশ্বরী ৬কালীমন্দিরের ছোট কুঠুরীতে 
মা শুইয়াছিলেন। প্রায় সারাদিনই শুইয়াছিলেন। সন্ধ্যার 
পূর্বের বাহিরে আসিয়। বসিয়াছেন। কাপড় 
০০৮০ নাড়াচাড়া করিতেই কোলের ভিতরের 
কাপড় হইতে একটি সাপ বাহির হইয়! 
চলিয়া গেল। অথচ অন্ধকার ঘর ম৷ এতক্ষণ মাটিতে এ 
ভাবেই পড়িয়াছিলেন। 
১৩৩৭ সনের উৎমব চলিতেছে । মহোৎসবের দিন 
সকলে খাইতে বসিয়াছেন। মা আসিয়া দাড়াইয়! 
১৩৩৭ সনে. দেখিতেছেন। পরে মাটিতে লুটাইয়া, 
্রীপ্রীমায়ের জন্ম- সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, 
তিথির দিন পঞ্চ- “নারায়ণ প্রণাম করিলাম”। মহা আনন্দে 
বটার বেদীর উপর 
সকল্গে মিলিয়া উৎসব শেষ করিলেন । জন্ম- 


ভোলানাথের শ্রীশ্র 
মাকে পূজা। তিথির সময় পঞ্চবটার বেদীর উপরে নিয় 
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মাকে রাত্রে বসান হইল। মা শুইয়। পড়িলেন। ভোলানাথ 
তথায় বসিয়া মার পুজা করিলেন। পুজা করিতে করিতে 
ভোর হইয়! গেল। অনেক বেলায় মা উঠিলেন। ভক্তের 
মেই দ্রিন সেই বেদীর উপরই মাকে স্নান করাইয়া দ্রিলেন। 
এই ভাবে উৎমব শেষ হইল। 

কিছু দিন পরেই মা”র দাক্ষিণাত্যে যাইবার কথ। হইল । 
উৎসবের কয়েক দিন পরেই ম। একদিন শুইয়া আছেন। 
ঢাকায় হিন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন;_-“ঘরে ঘরে আতঙ্ক 
মুসলমান সংঘর্ষের কাল্স! দেখিতেছি।” এই ঘটনার কিছু দিন 
পূর্বাভাস । পর হইতেই ঢাকায় হিন্দ্-মুসলমাঁনের 
ভয়ঙ্কর গোলমাল আরম্ভ হইল। ঘরে ঘরেই কানন আরম্ত 
হইল। মেয়েলোক ত দূরের কথা, পুরুষই ঘরের বাহির 
হইতে পারিতেছিল না! আশ্রমে কয়েকদিন কেহই যাইতে 
পারেন নাই । ম। বর্লিলেন, “দেখ, তোমাদের উৎসবের 
পুর্বে এই অবস্থা হইলে কি মুক্ষিল হইত? মেয়ের! দ্বিন 
রাত আস! যাওয়। করিয়াছে, এ সব কিছুই পাঁরিত না”। 
ধীরে ধীরে বিবাদ কিছু কমিয়া আঙদিল। 

এই সময়েই প্রফুল্লবাবু মাকে জয়দেবপুরে নিলেন। 
তিনি তখন জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজ এষ্টেটে সহকারী 
ম্যানেজার হইয়া আসিয়াছেন। খুব ধুমধাম করিয়া মাকে 
ষ্টেশন হইতে নিতে আসিয়াছেন। মা ট্রেন হইতে নামিতেই 
একদল মেয়ের আসিয়া মার গলায় মাল! পরাইয়া দিল। 


ভাগ ] একাদশ অধ্যায় ৩১১ 


কীর্তনের দলও আসিয়াছে; মা একটু ভাবস্থ হইয়া 
পড়িলেন। আমার শরীরের উপর ভর দিয়া মা ধীরে ধীরে 
চলিলেন। মাকে গাড়ীতে উঠাইয়। নেওয়। 
মিলির হইল। সঙ্গে সঙ্গে বছলোক চলিল। 
এবং ্রফুন্নবাবুর রাজবাঁড়ীর মন্দিরে মাকে -নিয়া যাওয়া 
বাটাতে অবস্থান হইল। মার ফটে। তোলা হইতেছে । মা 
টি ভাঁবস্থ অবস্থাতেই আছেন; এই ভাবেই 
প্রফুল্লবাঁবুর বাসায় যাওয়া হইল। প্রফুল্ল 
বাবুর স্ত্রীও আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেই বাসায় 
খুব কীর্তন হইল। মার ভাবও খুব হইল। মা পড়িয়া 
আছেন। অনেক রাত্রিতে ভূমিকম্প হইল। মাঁকে ধরা- 
ধরি করিয়। বাহিরে নিয়া যাওয়। হইল। পর দিন মা 
মেয়েদের নিয়া একটী ৬শিবমন্দির দেখিতে গেলেন। 
জয়দেবপুরের অনেকেই মাকে নিয়! খুবই আনন্দ করিলেন। 
ছুই দিন তথায় থাকিয়া ম৷ ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। 
ছুইচারি দ্রিনের মধ্যেই মা দক্ষিণ দেশে যাইবার জন্য 
বাহির হইয়। পড়িলেন। সঙ্গে ভোলানাথ, বাবা, যোগেশ 
প্রমায়ের দাদা, আশু, মার এক পিসিম। এবং আমি 
কলিকাতা হইয়া চলিলাম। এই পিসিমাই আরও একবার 
রাজসাহী এবং মার সঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন। ম! 
তারাপীঠ গমন 
ও কলিকাতায় কলিকাতায় পৌছিয়! সালকিয়ার পিসিমাঁর 
প্রত্যাবর্তন। বাড়ী গিয়া উঠিলেন। তথা হইতে মা 


৩১২ জর মা! আনন্ময়ী দ্বিতীয় 


৬ পারিস ও সিটি সি পি শা পি লা সছি টি সি ৩৯ পা সসিপটি সি কটি ৭৯ শা পিটিসি ৯ পসসিপিস্মি স কি সি পশস্এসি ভাসি ছি লিস্ট স্মিত লা সি পোল লিপ শা শিস উরি আছি 


এক দিনের জন্য রাজপাহী ঘুরিয়। আদিলেন। এই 
সময়ে একদিন ব্রজেন্ত্র গান্গুলী মহাশয়, চারুবাবু+ 
পিসিমা,ঃ আমি, বেবি দিদি প্রভৃতি বহু লোকজন সঙ্গে 
নিয়া, মা ও ভোলানাথ একবার ৬তারাপীঠে গেলেন । 
ভোলানাথ ৬তারামায়ের আদেশ পাইয়া ছিলেন, 
বসরে একদিন আসিয়া ৬তারাগীঠে থাকিতে 
হইবে। তাহাই হইল-_মাত্র এক দিন থাঁকিয়াই 
সকলে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। কলিকাতাতে 
সকলে তাহাকে বাপায় নিয়া ভোগ দিতেন। এই 
ভোগ উপলক্ষেই সকলে একত্র হইয়া মাকে নিয়া আনন্দ 
করিতেন । র 

কলিকাতা হইতে ম! দক্ষিণ দিকে রওন। হইলেন। মা 
প্রথমে ওয়ালটিয়ারে গেলেন। ৩৪ দিন তথায় থাকিয়া 
সন্মুখস্থ পাহাড়ে বেড়াইলেন। সেখান 
হইতে মান্দ্রাজ গেলেন । মান্দ্রাজে ও প্রায় 
৭ দিন ছিলেন। ইহার পর আর বেশী 
দিন বড় কোথায়ও থাকা হয় নাই। কাবেরী, গোদাবরী, 
পক্ষিতীর্ঘ, চিদাম্বরম, শ্রীরঙ্গম্, কাঞ্চিভরম্‌, মাছুর! প্রভৃতি 
নানাস্থানে ঘ্বুরিতে লাগিলেন। এই সব জায়গাতেই, 
২১ দিন কি কোথায়ও একবেল! থাকিয়াই, অন্তত্র 
রওনা হইয়াছেন। রামেশ্বর__সেতৃবন্ধ গিয়া ৫৭ দিন 
ছিলেন। 


শ্রীশ্রীমায়ের 
দক্ষিণাপথ পরধ্যটন। 


ভাগ ] একাদশ অধ্যায় ৩১৩ 


স্থলে আগ সর আজি শি পাস্মিস্িতী সত সিসি পট পাপন ত সিীস্টিলী সজ্ সরে সি পা পিতিসটিপতি রি রী পাস ৯ তি 


এ দিকে দেখিবার অনেক আছে। যতটা সম্ভব 
হইতেছে, দেখিয়া দেখিয়া যাওয়া হইতেছে । পরে কন্তা- 
ইনার -কুমারিকা যাওয়৷ হইল। সে স্থানটি খুব 
স্থান ঘুরিয়া কন্তা- নির্জন। সমুদ্রের পারেই সুন্দর ধর্্মশাল1। 
-কুমারিকাতে মনোরম স্থানটি দেখিয়া সকলেরই কিছু 
অবস্থান। দিন থাকার মত হইল। ১৫ দিন তথায় 
থাকা হইল। সেদিকের তামিল ও তেলেগু ভাষা! আমাদের 
একবর্ণও বুঝিবাঁর উপায় নাই । কিন্তমা এর মধ্যেই ২৪টি 
বলিতেছেন। পরে অনেকগুলি শব্দ আমাকে দিয় 
লিখাইলেন । 
সেখানে সমুদ্রের তীরেই ৬কুমারী দেবীর মন্বির। দেবীর 
কুমারী রূপ চন্দন দিয়) অতি সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখে। 
সন্ধ্যাবেলায় পাণ্ডীদের ছোট ছোট কুমারী মেয়েরা মন্বিরে 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া গান করে। ম! কোজই ছুই বেল সমুদ্রের 
কন্তা-কুমারিকা" ধারে ঘ্ুরিয়া বেড়ান। কয়েক দিনের 
ত্যাগ। ১৩৩৭ সন। মধ্যেই এই ছোট ছোট কুমারীদের সহিত 
মার ভাষার দিক দিয় না হইলেও ভাবের দিক দিয়া পরিচয় 
হইয়া উঠিল । তাহার! ধর্শশালায় আপিয়া মাকে মধ্যস্থানে 
বসাইয়৷ ঘ্ুরিয় ঘুরিয়া গান করিত। আমরা তাহাদিগকে 
নারিকেল ও কল। দিতাম। সেখানে খুব নারিকেল ও কলা 
পাওয়া যায়। মার ইচ্ছায় একদিন পাগ্ডাদের ও একদিন 
কুমারীদের ভোজন করান হইল । কুমারীর। ঘাগ.রা ব্যবহার 


৩১৪ রমা আনন্দমনী দ্বিতীয় 


শা পাটি ৮১ লী” শসা পক শর পাপা লা, রী জে পিপল পপ জন সরি শি সিনা এ পপির 


করে। ঘাগ রা পরিয়াই ঘুরিয়া রিয়া নাচিয়া নাচিয়া 
গন করে। মন্দিরে নিয়া তাহাদিগকে মালা, চন্দন, ঘাগ.রা 
ও জাম] দেওয়া হইল । সকলেরই মহা! আনন্দ। * এই সব 
আনন্দের খেল। করিয়া মা! সেখান হইতে রওনা হইলেন । 
ম! রওনা! হইবার সময় গাড়ীর কাছে আসিলে ছোট ছোট 
মেয়েরা মাকে পুনরায় যাইবার জন্য নানা রকম ইসারায় 
বুঝাইতে লাগিল । মাও হাসিয়। হাসিয়! তাহাদের সহিত 
ইসার। করিতেছেন । 

আমরা কন্যাকুমারিকা হইতে ত্রিভেগ্ডাম আসিলাম। 
সন্ধ্যা বেলা তথায় পৌছিয়াই মা মন্দিরাদি দেখিতে বাহির 
হইলেন। ৬পদ্মনাভের মন্দিরে গিয়৷ দেখি, দরজায় প্রহরী |. 


পাপ পপ রপ্ত | স্পা পা: 





পপ 


* কন্যাকুমারীতে বাবা ৬কুমারী দেবীর মন্দিরে জপ করিতে 
বসিয়াছেন। এক কোণে বসিমা জপ করিতেছেন। বলিলেন, হঠাৎ কি 
জানি কেন চোখ খুলিয়া গেল। দেখি, দরজার সামনে দ্রাড়াইয়া এক 
গৌরবর্ণা বালিকা মুত্তি। ভাবিলাম, একি? এখানে ত কোন স্ত্রীলোক 
আসে না? এ কন্যা কোথ। হইতে আসিল? আমার দৃষ্টি পড়িতেই কন্ধা। 
মৃত্তি পিছাইয়া যাইতে লাগিল। আমিও ঘাড় বাড়াইয়া এ মুদ্তি দেখিতেছি। 
মুদ্তি পিছাইয়া যাইতেছে । আমার দৃষ্টি মৃন্তির মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিবার 
জন্য নানাভাবে দেখিতেছি । এই ভাবে মুগ্ডিটি যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখি, 
কন্তা কুমারীর প্রস্তর মু্ঠির সঙ্গে হঠাৎ সেই বালিকা মৃষ্তিটি মিশাইয়। 
গেল। বাবা কখনও নিজের এই সব দর্শনের কথা বলেন না। হঠাৎ 
'মাজ কয়েক বৎসর পর এই ঘটনাটি বলিয়া ফেলিলেন। 


ভাগ] একাদশ অধ্যায় ৩১৫ 


এসপি ল৯৯িরছি চি তি পাতাটির সত আপা পালা পাতিল সিপাি লিপি পাস্তা পারাপার সিস্ট ছি লসর পাস পি লন 


আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ কি না? যেই শুনিল 
আমর! সকলেই ব্রাহ্গণ, অমনি দরজ। ছাড়িয়া দিল। এ 
ত্রিভেগ্ডাম গমন দিকে ধর্মাশালায় থাকিতে গেলেও ব্রাহ্মণ 
এবং ৬পন্মনাভের কিনা জিজ্ঞাসা করে। ব্রান্ধণ হইলে আর 
মন্দির দ্শন। কোনই আপত্তি করে না। আমর! 
মন্দিরের ভিতর গিয়া দেখি, বহু লোক আহার করিতে 
বসিয়াছে। মন্দিরের চারিদিকেই দ্বুরিয়া ঘ্বুরিয়া বহু 
লোকের এক সঙ্গে বসিয়া খাইবার স্থান -করা হইয়াছে। 
পরে শুনিলাম, প্রতাহ প্রায় ৩০০০ হাজার ব্রাহ্মণ সপরিবারে 
এখানে ছুই বেল। প্রনান পান। এত লোক খাইতেছে, কোন 
হৈ চৈ নাই। ইহা তাহাদের দৈনন্বিন ব্যাপার। খুব 
পাকা বন্দোবস্ত । আমাদের বিদেশী দেখিয়া তাহারা খুব 
যত্বু করিয়া প্রসাদ নেওয়ার জন্য অন্ভরোৌধ করিল। মার 
আদেশে আমর! রাজি হওয়ায়, তাহারা পরিষ্কার মত এক 
ধারে আমাদের বসাইয়! প্রসাদ দিল। মাও একটু যুখে 
নিলেন। পরে আমরা সকলেই প্রসাদ নিয়! ধন্মশালায় 
ফিরিয়া আসিলাম। ৩৪ দিন আমরা সেখানে ছিলাম । 
সেখানকার মন্দিরের কর্তৃপক্ষের একজনের সঙ্গে আলাপ 
হইল। তিনি মাকে দেখিয়। মার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। 
তিনি ঘুরিয়! ঘুরিয়া আমাদিগকে সব দেখাইলেন। বাঙ্গালী- 
দের ওদ্িককার মন্দিরে বড় ঢটুকিতেই দেয় না। ওখানকার 
মন্বিরে ৬পগ্মনাভের মুত্তি। অনস্তশয্যার মত মূর্তি। লক্ষ 


৩১৬ শ্ীশ্রমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


পি সতী সি ** পপাস্শিন্ট পোস্ট কিস সি লাসটিশাসিতা পাস িপা সি 





৮৬ ৩০৯০৬ ড পিসি লী সত ভি লি এসডি তো সিল সপ লস 


লক্ষ নারায়ণ শিলা দ্বারা এ মৃত্ত তৈয়ারী হইয়াছে, 
বলিলেন। প্রকাণ্ড মূত্তি। তিনটা দরজা। একটা দরজ! 
দ্বারা মস্তকের অংশ, মধ্য দরজা! দ্বারা শরীরের মধ্য ভাগ 
ও শেষ দরজ। দ্বারা চরণ, দর্শন করা যায়। একটী 
দণ্ডী সন্ন্যাপী দেই মন্দিরের পূজক। পুজক আসিয়া 
মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে আর কেহই মন্দিরে যাইতে 
পারেন না_রাজা আসিলেও ীড়াইয়া থাকিবেন। 
সেখানকার রাজা ৬পদ্মনাভের সেবায়েৎ। সমস্ত সম্পত্তিই 
৬পদ্মনাভের। কর্তৃপক্ষের এ ভদ্রলোকটিই মাকে ও আমাদের 
নিয়া ৬পদ্ননাভের ভাগ্তারগৃহ দেখাইলেন। সে এক বিরাট 
ব্যপার! যেখানে প্রত্যহ ৩০০০ হাজার লোকের খাওয়! 
হুয়, সেখানকার ভাগ্?রটির অবস্থা সহজেই অনুমেয় । ম। 
কিন্তু ঘ্ুরিতে ঘুরিতে নিজেই গিয়া ভাগ্ডার গৃহে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সেখানে এ ভদ্রলোকটি মাকে দেখিয়। 
ভিতরে নিয়া বলিলেন “এই ৬্পদ্ননাভের ভাগ্ডারশাল।”। 
মন্দিরের এক ধারে দেখিলাম, দোলনায় ৬নারায়ণ বটপাত্রের 
মধ্যে শুইয়া আছেন। স্ষ্টির প্রারস্তের এই মৃত্তি। বিছান। 
বড়ই অপরিষ্কার ছিল। মার কথায় সেখানে নৃতন বিছান। 
করিয়া দেওয়া হইল । মা সেখান হইতেই কয়েকখান। 
হস্তিদস্তের নির্মিত ৬নারায়ণ বটপত্রে শুইয়৷ আছেন এই মৃত্তি 
নিয়! আদিলেন। এদিকে আদিয়। তাহ! পৃজ। করিবার 
জন্য অনেককে দিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত সহর নিয়াই 
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ওদিককার : বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরগুলি তৈয়ারী হইয়াছে। স্ীর্ম 
ও তাই। প্রায় ৩৪ মাপ সমুদ্রের ধারে ধারে এ সব স্থান 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা হইল। 
ওখান হইতে ম্যাঙ্গেলোর হইয়া! আমর! বোম্বাই যাই। 
সেখাঁন হইতে সমুদ্র পথে ৬দ্বারকা যাওয়া হইল। ডদ্বারকা 
নীরা মন্দিরে সকলে দর্শন করিতে গিয়াছেন। 
এরা এশ্রীকৃষ্ণকে প্য়স! দিয়া স্নানাদি করাইবার 
৬শ্রীকষ্ণ বিগ্রহটিকে জন্য পাগ্ডারা ধরিয়াছে; নূতন গামছ। 
অন্যের অলক্ষ্যে কিনিতে বলিতেছে। ইতিমধ্যে মা হঠাৎ 
সাপন। মন্দিরে ঢুকিয় ঘটির জল দিয়াই ভদ্রীকৃষ্ণকে 
স্নান করাইয়। নিজের আচল দিয়। গা মুছাইয়া দিয়াই 
বাহির হইয়া পড়িলেন। পাগডারা বাধ। দিবারও অবকাশ 
পাইল ন]। 
৬দ্বারকা হইতে আমরা ৬বিদ্ধাচল আশ্রমে আসিয়! 
গৌছিলাম। সেখানে ৬ছূর্গাপূজার' বন্দোবস্ত পূর্বেই কর! 
হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুপ্তমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও 
ভদ্ধারক! হইতে কলিকাতায় আমাদের সহিত মিলিয়া 
৬বিদ্ধ্যাচল আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছেন। তার 
হইতে টি বিশেষ আগ্রহেই ৬বিন্ধ্যাচলে পুজার 
ও ৬গয়া হইয়া আয়োজন হইয়াছে । ৬কাশী হইতে ভক্তের 
জমসেদপুর সকলে আসিয়াছেন। ঢাকা! হইতে ভূপতি- 
গমন।  বাবুও এই সময় ৬বিদ্ধ্যাচলে আসিয়াছিলেন। 
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মহানন্দে মার উপস্থিতিতে ৬্র্গাপূজা হইয়। গেল। 
পরে সকলে ৬কাশীতে নির্মলবাবুর বাপায় মাকে নিয়! 
গেলেন। তাহারা সকলেই পুজ। উপলক্ষে ৬কাঁশী হইতে 
আসিয়াছিলেন। নেপাল দা, শঙ্করানন্দ স্বামী সকলেই 
পুজায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা মার সহিত পরে 
৬কাশী গেলাম। ৬কাশীতে কয়েকদিন থাঁকিয়। এগয়াধামে 
যাওয়া হইল। নির্্মলবাবু ও তরু নিজেদের কাজকরিবার 
জন্ত ৬গয়াধামে মার সঙ্গেই চলিলেন। ৬গয়াতে সকলে 
পিগুদানাদি করিলেন। মা সকলকে নিয়া ফন্ক .নদীতে 
স্নান করিলেন। সেই দিনই বৈকালে ৬বুদ্ধগয়াতে 
চলিলেন। বৌদ্ধমন্দিরে পৌছিয়। মা সেইখানেই রাত্তি 
কাটাইবেন, বলিলেন। খুব সুন্দর স্থান। নির্জন বাগান ।, 
বৃক্ষের নীচেই সামান্য কিছু বিছাইয়া মার সহিত আমরা 
রাত্রি কাটাইলাম। সকলকে এ বাগানে থাকিতে দেওয়া 
হয় না। কর্তৃপক্ষকে মর কথা বলায়, তাহারা থাকিতে 
অনুমতি দিলেন এবং অন্তান্য বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও 
প্রস্তত ছিলেন, কিন্তু আমাদের কিছুই দরকার নাই জানাইয়। 
দেওয়া হইল। ম! রাত্রিতে বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুক্ষণ 
কাটাইলেন। ভোরে উঠিয়াই ম৷ হাটিয়াই রওন! হইলেন । 
প্রায় ৩৪ মাইল আসিয়া গাড়ী পাওয়া গেল। আমর! 
৬গয়াতে আসিয়। জমসেদপুরে রওন। হইলাম। 
জমসেদপুরে যোগেশ দাদার ছোট ভাই কৃষ্ণবাবু' চাকুরী 
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করেন।  যোগেশ দাদীর ম৷ প্রভৃতি সকলেই সেখানে 
আছেন। আমর। জমসেদপুর গিয়৷ কৃষ্ণবাবুর বাসাতেই 
উঠিলাম। তিনি অতি ভাল লোক । মাকে 
ইতিপূর্বে আর দেখেন নাই। যোগেশ 
দাদার ভাইয়েরা সকলেই ওখানে ছিলেন। 
সকলেই মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণবাবু সেই 
হইতেই মার খুব অনুগত হইয়া পড়িলেন। এর পরে ছুটী, 
নিয়াও তিনি কয়েকবার ঢাকায় মার দর্শনে গিয়াছেন। 
জমসেদপুরে টাটার লোহার প্রকাণ্ড কারখানা জগৎ বিখ্যাত। 
মাকে নিয়া সকলে সেই কারখানা দেখিয়া আসিলাম। 
ওখানে বেশীর ভাগই অল্প বয়স্ক ভদ্রলোকের সারাদিন 
কারখানায় পরিশ্রম করে, ধন্মের বড় ধার ধারে না। ম! 
যাওয়ার পর কীর্তনের বন্দোবস্ত কর! হইল। কীর্তন হইল; 
মার খুব ভাব হইল। মনেই অবস্থা দেখিয়া! যেন নকলের 
চোখ খুলিল। সেই দিন অনেক রান্বি পর্য্স্ত সকলে মাকে 
ঘিরিয়া বসিয়। রহিলেন। এর পুর্ববে ২৩ দিন বড় কেহ, 
আসেন নাই। কীর্তনের পরের দিন ভোর বেলা হইতেই 
লোকজনের সমাগম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে 
প্রত্যহই বহুদূর হইতেও মাকে দেখিতে লোক আসিতে 
লাগিল। কৃষ্ণদাদার বাসায় ভীড় লাগিয়াই আছে। 
বাপায় লোক ধরে না, এই অবস্থ।। রাত্রি ৩ট1 ৪ট1 অবধি 
ভদ্রলোকের মাকে নিয়া বসিয়া থাকেন। কেহই উঠিয়। 


জমসেদপুর 
বাপের কথা 
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যাইতে চান না। এইভাবে সেখানে তাহাদের মধ্যে একটু 
সাড়া জাগাইয়া মা কলিকাতা চলিয়া আসিলেন । যোগেশ 
দাদার বৃদ্ধা মাত ”৬রামেশ্বর” দেখিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করায়, 
শ্রীক্রীমা যোগেশ দাদাকে তথায় রাখিয়া, তাহার মাকে নিয়া 
৬রামেশ্বর দেখাইয়া আনিবার আদেশ দিয়া, আদিলেন। ম! 
চলিয়৷ আসিলেন। কিন্তু সেই হইতেই জমসেদপুরে কীর্তনের 
সুরু হইল। মার ছবি ঘরে ঘরে রাখিয়! পুজা আরম্ভ হইল। 
প্রতি অমাবস্তা পুিমায় ভোগ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণদাদার 
বাসাতেই সকলে একত্র হইত। শ্রীযুক্ত কুগ্তমোহন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট জামাত শ্যামাকাস্তও & ইহাতে 
বিশেষভাবে যোগ দিল। অস্বিনীবাবু, লক্্ীবাবু, অমূল্যবাবু, 
অবনীবাবুঃ অতুলবাবু প্রভৃতি অনেকেই যোগ দিলেন। 
মা কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় ত মার 
কাছে ভীড় লাগিয়াই আছে। দিনরাত্রি মা প্রায় একভাবেই 
বসিয়া' আছেন । দলে দলে লোক যাইতেছে, 
শ্শ্রীমায়ের 
কলিকাতায় আসিতেছে । শ্রীযুক্ত যতীশ গুহণ' 
আগমন । মহাশয়ের! সপরিবারে কিছু দিন পূর্বেই 
চণ্তীবাবুর বাসায় মাকে দর্শন করিয়াছেন। 
* ইহার বিবাহের সময় মা উপস্থিত ছিলেন। ইনি এই সময়ে 
জমসেদপুরে চাকুরী করিতেন। 
ণ' ইনি প্রাণকুমার বাবুর জামাতা এবং কলিকাতা! হাইকোর্টের 
অন্থতম আযভ্‌ভোকেট । শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাগ্রাণ্ড সম্ভান। 
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পরে ঢাকাতে যতীশ দাদার শ্বশুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার- 
বাবুর বাসায় গিয়া ও মার আশ্রমে গিয়া তাহারা মাকে 
দেখিয়া আসিয়াছেন। প্রাণকুমার বাবু এখন পাবন! বদলী 
হইয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্ববে একবার অনুকুল ঠাকুরের 
আশ্রম দেখাইতে এক দিনের জন্য জ্যোতীষ দাদা, মা ও 
ভোলানাথকে নিয়া পাবন। গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন 
প্রাণকুমার বাবু তথায় ছিলেন না। এবার প্রাণকুমার বাবু 
মাকে পাবন। নিয়া যাইবার জন্য জামাতা যতীশ গুহ 
মহাশয়কে লিখিয়াছেন। কলিকাতায় মাকে যতীশ দাদাদের 
বাড়ীতে নিয়া খুব কীর্তন ও ভোগ হইল । যতীশ দাদার 
ছোট ভাইগুলি ক্ষিতীশ, নিতীশ সকলেই মাঁর খুব ভক্ত হইয়! 
'পড়িয়াছেন। সমস্ত পরিবারটাই যেন মার জন্য পাগল ! 
ইহাদের আত্মীয় কুটুম্বেরাও অনেকেই মার কাছে আস! 
যাওয়া করেন । 











পপ পপ পা পাল 


ইহাদের বর্তমান বাটা কলিকাতায় (বালিগঞ্জে)। প্রতি সন্ধ্যায় 
ইহাদের বাটীতে সন্ধ্যারতি, ভজন-গান ও ভোগাদি হয় এবং প্রতি 
রবিবারে দিপ্রহ্র সময় কীর্তনসহ শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ ভোগাদি হয়। 
কলিকাতায় প্রতি বৎসর শ্রশ্রীমায়ের যে 'জন্মোৎসব” অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 
ইহাদের উদ্যোগে এই বাটীতেই হইয়া! থাকে । সদা সর্বদা কলিকাঁতার 
এবং তৎসন্গিকটস্থ স্থানের শ্রীগ্রীমায়ের ভক্তবুন্দ, এই বাটাতে স্বতঃই 
সমবেত হইয়া মায়ের সংবাঁদাদি গ্রহণ করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে 
সদালাপ ও আলোচনা করেন । 


৩২২ শামা আনন্দময়ী [ ছিতীয় 


সলাত পা সপসিসস ও 


ক্ষিতীশ দাদার শ্বশুর শ্রীযুক্ত পশুপতি বস্থু মহাশয় 
যোগীরাজ “গম্ভীরনাথ” বাবাজীর শিষ্য । তিনি প্রথম প্রথম 
মার সঙ্গে সঙ্গে জামাতাদের এই পাগলামি পছন্দ করিতেন 
না। মার সঙ্গে তার কলিকাতাতেই দেখা হইল। তিনি 
মাকে বলিতেছেন, “আপনি এই সব ছেলেগুলিকে এই ভাবে 
নাচাইতেছেন কেন, বলিতে পারেন” ? মা হাসিয়া উত্তর 
মা ওপশুপতি দিলেন, “বাবা আমাকে তুমি লাঠি মার”, 

বাবু। ইত্যাদি নানা কথা হইল । পরে তিনি 


মার এত অন্ুরক্ত হইলেন, যে মাকে 
বলিতেন, “মা, সকলে তোমায় মা বলে, আমার তুমি 


বাবা ;$ কারণ, আমার বাবা (গুরু) ও তুমি আমার কাছে 
অভেদ মনে হইতেছে ।” তিনিও খুব সাধন ভজন করিয়াছেন । 
কথায়ও সকলকে আনন্দ দিতে পারিতেন । মা তাহাকে নিয়। 
খুব আনন্দ করিতেন। , প্রাণকুমার বাবু এবং তার স্ত্রীর মত 
লোকও জগতে বিরল । কিন্তু প্রায় ৬৭ বছর যাবৎ প্রাণ- 
কুমার বাবুর স্ত্রীর কোমরটা অবশ হওয়ায় অপরের সাহায্য 
ছাঁড়া ফ্রাড়াইতেও পারেন না। হঁহার ছোট ভগ্নীপতি 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এবং তার স্ত্রী সর্বদাই 
মায়ের কাছে আস! যাওয়া করেন। মাকে কলিকাতায় 
সকলের বাড়ী বাড়ী নিয়া গেল, কীর্তনাদি হইল । 

একটি সাধুও কয়েক দিন যাবৎ মার কাছে আসা যাওয়৷ 
করিতেন । এ বারই কলিকাতায় মা একদিন গ্রে দ্বীটে 
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তি রি সিসি সি সিল সপ 


উপেন্দ্র বাবু উকিলের বাসায় ভোগে গিয়াছেন। সেখানে 
সেই সাধুটির স্ত্রী ছুইটি শিশু সন্তান নিয়া গিয়া মার কাছে 
উপস্থিত। ন্বামীকে গৃহে ফিরিবার জন্য কীদাকাটি 
করিতেছেন। মা এ সাধুটিকে বলিলেন, “তুমি ইহাদের 
সঙ্গে যাইয্সা! ইহাদের বুঝাইয়। সাম্ত্বন। 
রশ্রীমা ও একটি দিয়া আস।” মার আদেশে তিনি তাহাই 
৩ করিলেন। পরদিন আসিয়া আবার মার 
নিকট উপস্থিত। মান্ত্রীর কথ। জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন, 
“মামি তাহাকে বুঝাইয়া আসিয়াছি। আমি ত আজ 
অনেক বৎসর যাবংই তাহাকে বুঝাইতেছি, কেন বুঝিবে না ? 
তাহাদের মঙ্গলের জন্যই ত আমি বাহির হইয়াছি ।৮ মা আর 
“আর কিছু বলিলেন না। 





দ্বাদশ অধ্যায়। 


পরে শ্রীযুক্ত যতীশ গুহ মহাশয়দের বাসার সকলে মাকে 
নিয়। পাবনা চলিল। প্রায় ৩০৪০ জন লোক মার সঙ্গে 
কারার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যখন আমর। 
গমন ও প্রাণকুমার পাবনা যাইবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছি, তখন 
বাবুর বাসায় দেখি, সেই সাধুটিও লোট! কন্বল নিয় 
অবস্থান। ষ্টেশনে হাজির ; মার সঙ্গে পাবনা যাইবেন। 
সকলে মিলিয়! পাবনাতে প্রাণকুমার বাবুর বাসায় গেলাম । 
তিনি খবর পাইয়া পুর্ববেই সব বন্দোবস্ত করিয়া! রাখিয়া- 
ছিলেন। মাকে পাইয়! মহানন্দে ঘরে নিয়। গেলেন । সঙ্গেও 
বহুলোক । সকলকেই যথেষ্ট যত্ব করিলেন । এখানেও এত 
লোক মাকে দর্শন করিতে আমিলেন, যে বাসায় জাঁয়গ। হয় 
“না । দিন রাত্রি ফে কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ 
টেরই পাইতেছে না। মা সঙ্গে সঙ্গে সকলকে নিয় এক 
ঘরেই রাত্রিতে অল্প সময়ের জন্যই বিশ্রাম করিতেন । এক 
দিন সকলে মিলিয়। মাকে নিয়া অনুকুল ঠাকুরের আশ্রমে 
গেলেন। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইল । সকলে ঘ্বুরিয়া ঘুরিয়া 
আশ্রম দেখিলেন। আশ্রম হইতে কয়েক খানা বই মাকে দেওয়া 
হইল। সন্ধ্যার পূর্বেই আমর। ফিরিয়া প্রাণকুমার বাবুর 
বাসায় আসিলাম। সেখানকার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব 
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(বাঙ্গালী) মাকে দেখিতে আসিয়! অনেকক্ষণ মার সহিত 
আলাপ করিলেন। মার মুখে মার জীবনের পূর্বব ঘটনা শুনিয়া 
খুব আনন্দিত হইলেন । একদিন মা, প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রীর 
আচার ও আমসত্বের হাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিয়া 
বসিলেন এবং সকলকে বিলাইয়। দ্িতেছেন । আমরা মাকে 
একটু খাওয়াইয়া দিলাম। হাঁড়িগুলি খালি করিয়া প্রাণকুমার- 
বাবুর স্ত্রীর কাছে নিয়া বলিতেছেন “এই দেখ, তোমার হাড়ি 
ভর! সব জিনিব খাইয়া ফেলিলাম।” তিনি বলিলেন, “মা 
তুমি ত একটু খাইয়াছ ? মা বলিলেন, “এই যে সকলের 
মুখেই আমি খাইলাম।” কলিকাতা হইতে অনেক ফল 
আনাইয়াছিলেন ; ধীরে ধীরে মাকে দিতেছিলেন। পাবনায় 
বৈশী ফল পাওয়া যায় না। ম1 কিন্তু এক দিন ডালাশুদ্ধ 
আমাকে দিয়া আনাইয়া, সব বিলাইয়া দিতে বলিলেন। 
বলিলেন £--“এত জমা করিয়! ধীতুর ধীরে খাইতে নাই, 
যেখানে য। পাওয়। যায়, তাই খাওয়া হইবে ।” এইরূপ 
নান! ভাবে আনন্দ করিয়া, আবার সকলকে কাদাইয়া, পাবনা 
হইতে রওনা! হইলেন। সেই সাধুটির পাবনা যাওয়ার পর 
দিনই জ্বর হইয়াছে । একদিন জ্বর নিয়াই সব খাইয়াছিলেন। 
তারপর এই ভীড়ে আর মার কাছে তিনি আসেন নাই। 
বৈঠকখানায় তাহার থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল। মারও 
ওদিকে যাওয়া হয় নাই। আনিবার সময়ও তিনি আসিয়। 
মার সঙ্গে দেখা করিলেন না। তাহার মনে কেমন অভিমান 


এসসি, চিএ অরিন এসসি 
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হইয়াছিল, ৫ যে ঘষা যখন নিজে দর্শন দেন নাই, আমিও যাইব 
না। গগুগোলে কাহারও খেয়াল হয় নাই, যে মাকে 
একবার ওদিকে নিয়া যাই। মাপাবন। হইতে রওনা হইয়া 
আসিলেন। রাস্তায় আসিয়া মা সাধুটির কথা! জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তখন আশু বলিল, জ্বরের জন্য তিনি আসিতে 
পারেন নাই, এবং অভিমান করিয়াই মার সঙ্গে দেখাও করেন 
নাই। মা বলিলেন, “আমার খেয়াল হয় নাই” । তারপর 
সকলকে বলিলেন, “তোমারা কেন একবার আমাকে মনে 
করাইয়া দিলে না।” 

আমরা মার সহিত কলিকাতায় পৌছিলাম। কলিকাতা 
হইতে কয়েক দিনের মধ্যেই কক্সবাজার রওনা হইলাম । 

কলিকাতায় টট্টগ্রাম হইয়া আমরা কক্সবাজার গেলাম । 
ফিরিয়া ্রীপ্রীমায়ের মার পিসিমা জমসেদপুরেই তাঁর মেয়ের 
কক্সবাজার গমন। কাছে প্লাকিয়া গিয়াছেন। আশুও কলি- 
কাঁতায় রহিয়া গেল। কলিকাতা হইতে ৬অতুল দত্ত 
মহাশয়ের স্ত্রী (ট্রন্ুর মা) আমাদের সঙ্গে চলিলেন। ম৷ 
একদিনের জন্য পূর্ব একবার ( ১৩৩৬ সনে যখন ৬আদিনাথ 
যান) জ্যোতীষ দাদার সহিত কক্সবাজারে আসিয়াছিলেন। 
কক্সবাজারের উকিল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয় মাকে 
উঠাইয়া। নিজের বাসায় নিয়া গেলেন এবং সমুদ্রের ধারে 
তাহার একটা বাসা ছিল, সেই বাড়ীতেই মার থাকিবার 
বন্দোবস্ত করিলেন। আমরা মার সহিত সেই ছোট 
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ংলাতেই ছিলাম। দীনবন্ধু বাবুর নিজ বাসাতেই খাওয়া 
দাওয়। হইত। 

এক দিন মা! সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বালুর 

মধ্যে গর্ত করিতেছেন । আমি জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন £-- 

“আমার সমাধি স্থান তৈয়ারি করিতেছি ।” 

পাবনার সনন্যাসীটির আমি বাধা দিয়া মাকে উঠাইয় নিয়া 
মৃত্যুর পূর্বভাস। 

আঙদিলাম। তাহার ২৪ দিন পরই ডাক 


আসিয়াছে । মা তাহ! দেখিয়াই তাড়াতাড়ি অন্ত ঘরে চঙ্গিয়। 
গেলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম । আমাকে বলিতেছেন £-- 
“কাহার চিঠি আসিল, দেখ গিয়া। পাবনা হইতে মৃত্যু 
সংবাদ আদে নাই ভ? এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভোলানাথ 
' চিঠি নিয়া মার কাছে গিয়া বলিতেছেন,“দেখ, প্রাণকুমারবাবুর 
চিঠি আসিয়াছে ; পাবনায় তার বাসাতেই সেই সাধুটি মার! 
গিয়াছে ।৮ মা তখন আমাকে বলিল্ন“সক্ন্যাসীর ত স্বত্যুর পর 
সমাধিই দেয়। সেদিন জমাধিস্থান করিতেছিলাম। ন1 ?” 

আমরা প্রায় ২০২২ দিন কক্সবাজারে ছিলাম। 
পূর্ব্বাক্ত ঘটনার কিছু দিন পরই এক দিন অমাবস্যাতে মা 
জ্বানবাবু মুন্সেফের বাসায় ভোগে গিয়াছেন। আমরাও 
সঙ্গে গিয়াছি। তথা হইতে নিজেদের বাংলায় ফিরিয়াই, 
মা! নিজের এক হাত দিয়া আর এক হাত মোচড়াইতে 
মোচড়াইতে বলিতেছেন £ “ভাজিয়া ফেলিব” 1 মুখে 
হাঁসি হইলেও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। মার ত কিছুই 
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বিশ্বাস নাই। তাই আমি বাধ! দিয়া হাত ছুইখানি ধরিয়। 
হাত বুলাইয়! দিতে লাগিলাম। সার! রাত্রি মার কেমন 
একটা অবস্থা গেল। পরদিনও চোখে জল। 

রমণীর ৬কালী- 
মুদির হাতের আর মধ্যে মধ্যে হাত মোচড়াইতেছেন। 
গহনা চুরির. কি কারণ, বুঝিলাম না। কয়েক দিন পরই 
পূর্বাভাস । ঢাক। হইতে জ্যোতিষ দাদার পত্রে জানিলাম, 
সেই অমাবস্যার দিনই ঢাকার রমণ। আশ্রমের ৬কালীমৃত্তিটির 
হাত ভাঙ্গিয়া চোরে গহনা নিয়। গিয়াছে। মা হাতের যে 
অংশটি মোচডাইতেছিলেন, ৬কালীরও হাতের সেই 
অংশটিই ভাঙ্গিয়া গহনা নিয়া গিয়াছে । এই ভাবে 
দুরের খবর অনেক সময় মা শরীরের ভাব দিয়া প্রকাশ 

করিতেন। 

এখানে কক্সবাজারের আর একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি। এবার ৬কাশী হইতে ননী ( কুঞ্জমোহন 
কক্সবাজারে ননীর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুজ্র ) 
অপূর্ব অবস্থার আমাদের সঙ্গে গিয়াছে। কক্সবাজার 
কথা। আসিয়া এক দিন গায়ত্রী জপ (মার কথ! মত 
সে জপ করিত) করিতে করিতে, তাহার হঠাৎ ছুপুর বেল৷ 
অদ্ভুত অবস্থা । সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়া যেন ফুলিয়। 
উঠিয়াছে। চোখ বুজিয়াই আছে; পদ্মাসনে বসিয়া আছে ; 
অবিরত নাম চলিতেছে; বন্ধ হইতেছে না। দীনবন্ধু বাবু 
প্রভৃতি এই অবস্থা দেখিয়া অবাক। মাকে ডাকিয়া আনা 
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সপ পিসি সস রা শপ পাস তাস্সপসসপলিসপাপা পাশা পাা এ তরি ডি লি তো সস সস তিস্সপস্িতি সি পাসি পিপিপি 


হইল। ম! আস! মাত্রই ছুটিয়া গিয়া মার চরণে পড়িয়া 
নমস্কার করিল । চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। 
সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িল। খুবই একট! 
আবিষ্টের ভাব॥। মাও দেখিতেছেন। ২৩ দিন পর্যস্ত 
খাইতেও পারিল না । কখনও শরীর একেবারেই অবশের মত 
ছাড়িয়া দিত। কখনও কখনও অন্যমনস্কের মত চলিত। 
এক দিন রাত্রিতে ম। একান্তে নিয়া বসিয়া কি সব বলিলেন ।' 
তারপর হইতে এই ভাব কমিয়। গেল। 
সেখান হইতে কিছুদিন পর মা আমাদের নিয়। 
৬এআদিনাথ আসিয়া কয়েকদিন ছিলেন। ৬আদিনাথেই এক 
প্রমায়েরে দিন ভোলানাথের সহিত কি একটু 
৬আদিনাথ গমন । গোলমাল চলিতেছে । কয়েক দ্িন যাবৎই 
ভোল।নাথের ক্রোধের ভাব চলিতেছে । ম৷ চুপ করিয়াই 
আছেন। ৬আদিনাথ আসিয়াও ভোলানাথ সেই ভাবেই 
কি বলায়, মা হঠাৎ এমন হুঙ্কার দিয়! উঠিলেন, যে সকলেই 
স্তস্তিত। ভোলানাথও চুপ করিয়া গিয়াছেন। মাও মুহুর্তেই 
এ ভাবের পরিবর্তন হইয়। সমাধিস্থ অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। 
বহুক্ষণ পর্্যস্ত এই ভাবে পড়িয়াছিলেন। পরে অনেক 
চেষ্টায় উঠান হইল। পুর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভোলানাথের 
ক্রোধের ভাব হইলে, অথবা কোন সত্য জিনিষের প্রতি কেহ 
উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিলে, মার ভয়ানক একটা অবস্থার 
পরিবর্তন দেখ! যাইত । 
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শসা সি সি জি এ পা পপ এমস সবি পরি পপ সস 


শাহাবাগেও একদিন মা খাইতে বসিয়াছেন, আমি 
খাওয়াইয়া দিতেছি । ভোলানাথ খাওয়া দাওয়া করিয়া উঠিয়া 
রাত গিয়াছেন। কি কারণে, আশু ও অমূল্যের 
ক্রোধে শ্রীত্ীমায়ের উপর রাগ হইয়াছে, তাহাদের মারিয়াছেন। 
দৃশ্ততঃ অবস্থা- ঘরে আসিতেই মা বলিলেন, “কতদিন 

ঠা বলিয়াছি, আমি খাইতে বিলে এই ভাবে 
রাগীরাশি করিও না। কিছুতেই তাহা হইতেছে না ।” 
এই বলিয়া! চুপ করিলেন । আর খাইতে পারিতেছেন না। 
ইহ] দেখিয়া, ভোলানাথেরও তখন রাগ ছিল, মার এই 
ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই উপেক্ষার ভাবে কি বলিলেন। 
অমনি মা একেবারে উঠিয়া ফ্াড়াইয়াছেন। ডান হাত 
তুলিয়৷ ভয়ানক মৃত্তিতে হুঙ্কার করিয়া ভোলানাথের কাছে: 
আসিয়া াড়াইলেন। ভোলানাথ একেবারে চুপ। আমরা 
ত ভয়েই অস্থির । বাউল বাবু ছিলেন। তিনি ও বাবা 
হাত জোড় করিয়। «মা, মাঃ» বলিয়। শাস্ত হইবারই যেন 
প্রার্থনা জানাইতেছেন। কিন্তু হুঙ্কার করিয়াই মা! চোখ 
বুজিয়া ফেলিলেন এবং দাড়ান অবস্থা হইতে একেবারে 
মাটিতে পড়িয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সেদিন আর 
উঠানই গেল না। পরদিন অনেক চেষ্টায় উঠান হইল। 
আজও প্রায় সেই অবস্থা । অথচ কত সময় দেখিয়াছি, 
ভোলানাথ কত রাগ করিয়াছেন, কত কি বলিয়াছেন, 
তাহাতে মার “আনন্দময়ী” ভাবের এত টুকুও পরিবর্তন 
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হয়নাই । অনেক সময় দেখিয়াছি, ভোলানাঁথ হয়ত খুব 
চটিয়াছেন, মাকে খুব মন্দ বলিতেছেন, নিকটে আসিলে 
পাছে ভোলানাথ আরও চটিয়া যান, এই জন্য ম! তাহার 
নিকট হইতে সরিয়া গিয়া হাসিয়াছেন। বলিতেন, “কিছুই 
লাগে না। আমার যতক্ষণ পর্যযস্ত এই আনন্দের ভাব 
থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত উনি শান্ত হইবেন না। রাগে 
শরীর ও মনই শুধু খারাপ করেন। আমার ত কিছুতেই 
কিছু হয়না। শরীরের অবস্থার একটা পরিবর্তন দেখিলে 
তখন উনি ঠাণ্ডা হন। তাই বোধ হয়, পরিবর্তন হইয়া যাওয়। 
দ্ররকার। তাই হইয়া! যায়। আমি ত ইচ্ছা করিয়। কিছু 
করি না। যাহা দরকার, তাহাই শরীরের ভিতর হইয় 
যাইতেছে ।” আবার কখনও ভোলানাথকে ঠাণ্ডা করিবার 
জন্য, হাসির ভাব লুকাইয়া গম্ভীর হইতেন ; কি একেবারে 
উদাস ভাব হইয়া যাইত । বাস্তবিকই তখন ভোলানাথ 
ঠাণ্ডা হইতেন । এইরূপে মা যে, কত খেলাই করিতেন ! 
৬আদিনাথে মার এই ভাব হওয়ায়, ভোলানাথ অনেকটা 
শাস্ত হইলেন। 


৬আদিনাথ হইতে আমরা চট্টগ্রামে শশী বাবুর বাসায় 
আসিলাম। তিনি মার ও ভোলানাথের ফটো! তুলিলেন। 
পরে ইনি মার বনু ফটো নিয়াছেন। শশী বাবুকে নিয়াই 
আমর! ৬চন্দ্রনাথে গেলাম । সেখানে শশী বাবুর একটি 
ধর্মশীলা আছে। সেখানেই তিনি আমাদের সব বন্দোবস্ত 
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লাস্সস্মি পাা সপ সিন্স সি রান পোস্ত এলি পলিসি সল্ট সি পি পিসি পসরা পালি 


করিলেন। চন্দ্রনাথ, বাড়বানল, সহত্রধারা সব দেখা 
হইল । পরে কসবা ৬কালীবাড়ী যাওয়া হইল। এখানেই 
ীপ্রমায়ের চট্টগ্রাম মার পিতামহী পৌত্রের কামন! 
হইয়া ৬চন্দ্রনাথ করিতে আসিয়া পৌত্রীর জন্মগ্রহণের 
টা প্রার্থনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তারপরই 
গমন এবং মায়ের শ্রীশ্রীমার জন্ম হয়। কসবাতে একদিন 
বর্তমান জাগতিক থাকা হইল। পরে চাঁদপুরে গিরিজা 
জন্মের কথ! । দাদীর বাসায় গিয়া কয়েক দিন থাক 
হইল। তথা হইতে ঢাকা যাওয়া হইল। প্রায় ৫৬ মাস 
পর ম1 ঢাকায় ফিরিলেন। সকলেই মাকে দর্শন 
করিতে আমিতেছেন। কয়েক দিন পর গর্ভধারিণীকে 
৬রামেশ্বর দর্শন করাইয়া যোগেশ দাদাঁও ঢাকায় ফিরিয়া 
আসিলেন। 
তাহার কিছু দিন পর হঠাৎ কলিকাতা। হইতে চারুবাবুর 
এক পত্রে খবর পাওয়। গেল, যে ভোলানাথের যে শ্রাত। 
আজ ২২ বতসর যাবৎ নিরুদ্দেশ, তিনি 
৮ কলিকাতাতেই আছেন; চারুবাবুর সহিত 
আগমন। এবং দেখা করিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
৮ মার ও ভোলানাথের খবর তিনি পাইয়াছেন, 
সহিত বহবর্ষ পরে ইত্যাদি ইত্যাদ্ি। এই খবর পাইয়াই 


মিলন। ভোলানাথ, মাকে ও আশুকে নিয়া 
কলিকাতা চলিয়। গেলেন । ৫1৭ দিন তথায় থাকিলেন। 


কা সস লস তা সালা স্স্র সরি ভাসি এলসি কালির 
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ভাইয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি খুষ্টধন্মাবলম্বী হইয়া 
খুষ্টধন্মযাজকের পদে আছেন । বর্তমানে তিনি “রেভারেওু 
কে. কে. চক্রবস্তী”গ নামে পরিচিত । বন্ুদ্িন পর মিলনে 
সকলেরই আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, অনেক দিন 
যাবংই তিনি কলিকাতায় আছেন; কুশারী মহাশয় 
প্রভৃতি সকলকেই দেখেন, কিন্তু আত্মপরিচয় দেন 
নাই। এখন মার এই অবস্থা শুনিয়া আত্মপরিচয় দিতে 
ইচ্ছা হইল; তাই চারুবাবুর বাসায় গিয়। আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন। চারুবাবু মার ভক্ত, মা সেই বাসায় আসা যাওয়া! 
করেন, এসব খবর তিনি পাইয়াছেন । 
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৫৭ দিন কলিকাতায় থাকিয়া ভোলানাথ মাকে নিয়। 
ঢাকায় চলিয়া আসিলেন। এদিকে আশ্রমে বড় মন্দির 
উঠিবে। কাজ আরম্ভ হইয়াছে । নগেন বাবুই 

কলিকাতা হইতে কাজ দেখিতেছেন। তার লোকজন দিয়াই 
2 নি কাজ করাইতেছেন। মাটি খুড়িবার সময় 
আশ্রমের স্থানে অনেকগুলি সমাধি বাহির হইল । এমন কি, 
পূর্বব পূর্ব সাধক- শরীরের হাড় পধ্যস্ত পাওয়া গেল। কোন 
0 রর ঠা জায়গায় হাড়ির ভিতর ভস্ম ও মাটির প্রদীপ 
পাওয়। গেল। মা-ই ইহ! দেখাইলেন। 

তিনটি সমাধি বড় মন্দিরের মধ্যে পড়িল। পার্স্থিত 
আর একটির উপর ৬শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে । ৬শিব- 
মন্দির উঠিয়াছে। আ'র একটির উপর মার পাদপদ্স স্থাপিত 
হইয়াছে । মা! বলিলেন, এই আশ্রমের প্রায় সব জায়গাতেই 
সমাধি আছে । মার যে কুটার উঠিয়াছে,তাহার নীচেও সমাধি 
আছে। অসুখের পর মা! যখন আসিয়া এই কুটীরে শুইতে 
আরম্ভ করিলেন, তখন ম। সামান্য একটি কম্বলের বিছান। 
পাতিয়াই শুইতেন। কয়েকদিন পর ভোলানাথও ভাল হইয়া 
এ ঘরে আসিয়া শুইলেন। মা দক্ষিণ দিকে শুইয়াছিলেন, 
ভোলানাথ আসিয়। উত্তর দিকে শুইলেন। তাহার বিছানায় 
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২, চলি এ 


তখন তোষক, লেপ, নেটের মশারী, বালিশ ইত্যাদি সবই 
ছিল। একদিন রাত্রিতে মা হঠাৎ উঠিয়া ভোলানাথকে 
বলিলেন, “তুমি উঠিয়।৷ আমার বিছানায় যাও, আমি তোমার 
বিছানায় শুইব।৮ ভোলানাথ উঠিয়া গিয়া মার কন্বলে 
শুইলেন; বালিশও ছিল না1। কয়েকখানা কাপড় জড়াইয়। 
মাথায় দিলেন । মা গিয়া, ভোলানাথ যে বিছানায় ছিলেন, 
সেই বিছানায় শুইলেন। ৩1৪ দিন শুইয়াই বলিলেন, 
“এই বিছান। তুলিয়। রাখ ।” এই বলিয়া, কম্বল পাতিয়৷ 
নিজের বিছানা করিলেন। কিন্তু ম৷ উত্তর দিকেই রহিয়! 
গেলেন। মা এঁ দিকে ভোলানাথকে শুইতে বারণ করিয়া 
নিজেই এ ধারে শুইতেন। সেই হইতেই ভোলানাথেরও 
* কম্বলের বিছান। হইল। এইযে স্থান পরিবর্তন করিলেন, 
ইহাতেও নীচে সমাধির কি ঘটনা! আছে, বলিলেন। ম 
নাকি এক কঙ্কাল মৃত্তি দেখিয়াছিলেন। পরে প্রমাণ 
করিয়াছেন, উহ। জ্যোতিষ দাদার পুর্ববজীবনের সমাধিস্থান। 

ম৷ আশ্রমেই আছেন ; মধ্যে মধ্যে ভক্তদের বাড়ীতেও 
নিয়! যায়; প্রত্যুষে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ান। বৈকালেও সব 
মেয়েদের নিয়া মা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ীন। ভত্রলোকরা 
তখন সব আসিতেন ; মাঠে বসিয়া বসিয়া মার বেড়ান 
দেখিতেন। 

রায় বাহাছর বৃদ্ধ; তিনি বলিতেন £₹_আমি ত মার 
কিছু বুঝি না। তবে এটা বুঝি, ইনি অসাধারণ। এই যে 
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এতগুলি ৫ মেয়েদের মধ্যে হাটিতেছেন, সকলের উপরে মাথা 
উঠিয়াছে, যেন রাজহংসী ।%» * বাস্তবিকই মার চলিবার 
ভঙ্গী ও শরীরের গঠনই যেন কি এক রকম! হা'টিয়া 
আসিয়। ম। মাঠে বসিতেন, কি কখনও নিজের কুটারের 
বারান্দায় বসিতেন। সকলে তখন মাকে ঘেরিয়া দাড়াইত 
বা বসিত। এই ভাবেরাত্রি প্রায় ৯1১০ট1 হইয়। যাইত। 
তখন সকলে ধীরে ধীরে বিদায় নিতেন। কেহ কেহ অনেক 
রাত্রি অবধি থাকিতেন। 


১১১১ 


* এই রায় বাহাদুরের ( যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ) কথায় 
মা একবার বলিয়াছেন, “ইহার ভিতরের ভাবটা ভাল, যদিও 
বাহিরে অনেক বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়! চলিয়াছে। আমি 
যখন প্রথম প্রথম শাহাবাগ শিয়াছি, ইহাদের সঙ্গে পরিচয় 
হইল, আমি ত ইহার মোটরের শব্দ পাইয়াই ঘরের ভিতর 
চলিয়া! বাইতাম। তখন আমি বড় কাহারও সামনে বাহির 
' হইতাম না” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন॥। পরে বলিতেছেন, 
“ইনি আজিয়। আমাকে ডাকিয়। বাহির করিতেন। আমার 
কাছে নিজ জীবনের অনেক কথ। বলিতেন। একদিন ইনি 
বলিতেছেন, “আমার ছোট বেলাকার এক বন্ধু সন্ন্যাসী 
হইয়। গিয়াছে । আর আমি কোথায় পড়িয়া রহিলাম”, এই 
বলিতে বলিতে ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পড়িত। আর 
একদিন বলিতেছেন, আমরা কয়েকজন একবার জঙলে 
বেড়ীইতে যাইয়। পথ হারাইয়া ফেজিলাম। তখন বিপদে 
পড়িয়া ভগ্গবানের কথা স্মরণ হইল। হুঠাও দেখি, একটি 
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তীপ্রীমায়ের এক সময় কলিকাতায় অবস্থান কালে 
উক্ত রায় বাহাছুর এবং তাহ'র পুত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি 
ঘটন। ঘটিয়ছিল। তাহ। এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি । 
১৯২৭ সাঁলের এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীমা কিছু সময়ের জন্য 
কলিকাতাতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে রায় বাহাছুর 
(শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়) কলিকাতায় ৩৬ নং 
থিয়েটার রোড. ভবনের একাংশে সন্ত্রীক বাম করিতেন । 
এ বাটাটি ঢাকার নবাব বাহাদুরের কন্যা! নবাবজাদি প্যারি- 
বানু খাঁনাম সাহ্েবার বাঁটী। রায় বাহাছবর নবাব এষ্টেটে 
তাহার চাকুরি সম্পর্কে এ খানে থাকিতেন। তাহার পুত্র 
শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সরকারি চাকুরি উপলক্ষে 
তখন বারকপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। নবাবজাদি 
সাহেব! শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশেষ ভক্ত। তাহার বিশেষ 
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বালক কাছে ঈড়াইয়। অ আছে। | ভ্াহাকে জিজ্ঞাস! করাতেই 
মে আমাদের পথ দেখাইয়! জঙ্গলের বাহিরে নিয়া আঙিল। 
তাহাকে পুরস্কার দিব ভাবিয়া পয়ম। খুলিয়৷ তাহাকে দ্বিতে 
গিয়া দেখি, কেহু কোথায়ও নাই। তখন বুঝিলাম, 
তগ্ববানেরই ছলনা এই বলিয়া বনুক্ষণ অনবরত চোখের জল 
ফেলিতে লাগিলেন।” কাহার ভিতর কি ভাব আছে তাহা দেখিয়া 
ম| রূপা করেন। আমরা তাহা না বুঝিয়া মার সম্বদ্ধে অনেক সময় 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বসি। যেমন অনেক সময় কেহ কেহ বলেন, 
"মা বড়লোকদেরই কৃপা করেন।” ইহা! অত্যন্ত গুল ধারণ] । 


৩৩৮ শ্ীশ্রীমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


গাগ্রহ নিবন্ধন শ্রীশ্রীমা উহার এ বাটাতে তখন মধ্যে মধ্যে 
আসিয়া বাস করিতেন। তখন গৃহীর বাড়ীতে রাত্রিবাস 
করা মা পরিত্যাগ করেন নাই । 


শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় রায় বাহাছবরের সহিত একই স্থানে 
এ বাঁটীতে আছেন শুনিয়া, অতুলবাবুর মনে এই আকাঙ্ঞা 
দূর হইতে পরপর জাগে, এ দিন তাহার বারাকপুরের 
উত্তের নিবেদন বাসায় শ্রীশ্রীমাকে লইয়া আসিবেন। 
জানিতে পারেন। তদনুসাঁরে, মাকে লইবাঁর দিন ও সময় 
স্থির করিবার মানসে, তিনি উক্ত থিয়েটার রোড, ভবনে 
এক দিন আসেন। কিন্তু আসিয়। দেখেন, যে সে দিন 
্রীশ্্রীমা ভোলানাথের সমভিব্যহারে, ৭৮ মাইল দূরবর্তী 
তাহার এক ভক্তের বাটীতে, রা বাহাদুর ও তাহার পত্ীকে 
সঙ্গে লইয়া, কিছু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন ; অবগত হইলেন, 
,যে ফিরিতে অনেক রাত্তি হইবে । অতুলবাবু নবাবজাদির 
সহ দিন স্থির সম্বন্ধে আলোচন। সমাপ্ত করিয়া, তাহাকে 
অনুরোধ করিয়া আমিলেন, যে তাহার পিতা (রায় 
বাহাঁতুর ) ফিরিলে, তাহাকে যেন জানান হয়, যে অতুলবাবু 
প্রীপ্রীমাকে একদিন বারাকপুর লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত 
করিতে আসিয়াছিলেন । 

এ দ্রিকে উক্ত ভক্তের বাটাতে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে যখন 
কীর্তনাদি হইতেছিল, তখন মা কয়েক বার অসম্বন্ধ এবং 
উদাস ভাবে বলিয়! উঠিয়াছিলেন, “আমাকে যেতে হ'বে। 
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আমাকে যেতে হবে|” রায় বাহাছর বা উপস্থিত কোনও 
ব্যক্তি তখন তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই । তারপর 
উক্ত ভক্তের বাটা হইতে ফিরিয়া আনিয়া যখন রায় বাহাদুর 
নবাবজাদির প্রমুখাৎ শুনিলেন, যে তাহার পুত্র অতুলবাবু 
মাকে বারাকপুরে নিবার বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন, 
তখন তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, যে শ্্রীত্রীমা অতুলবাবুর 
কথাবার্থী ৭৮ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে নুক্ষদৃষ্টিতে 
অনুভব করিয়া, “আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে 
বলিতেছিলেন। আশ্চধ্যের কথা এই যে, যে সময়ে অতুল- 
বাবু উক্ত বন্দোবস্তের কথ! নবাবজাদির সহিত কলিকাতায় 
আলোচন। করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই শ্রীশ্রীমা, তাহার 
“এ ভক্তের বাটীতে এরূপ কথ। বলিয়। উঠিয়াছিলেন। 
তারপর নিন্দিষ্ট দ্রিনে (সম্ভবতঃ ৪১1 এপ্রিল, ১৯২৭) 
শ্রীশ্রীমাকে ও ভোলানাথকে বরাকপুরে নেওয়। হয়। 
শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হইবে শুনিয়া সেখানে বহুলোকের 
সমাগম হয় এবং সকলে মিলিয়। মহা আনন্দে কীর্তনাদি করেন। 
কীর্তনের সময় ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীশ্রীমা আসরে গড়াগড়ি 
দিতে থাকেন এবং এ ভাবাবস্থায় মা যে কত প্রকার কষ্টসাধ্য 
আসনে স্হজভাবে আসীনা হইয়াছিলেন, 
কীর্তনের সময় তাহ! দেখিয়া! সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মিত ও 
শ্ীশ্রীমায়ের বিচিত্র 
বাহিক অবস্থা । মুগ্ধ হইয়াছিলেন ৷ তখন, মায়ের মুখের 
কি অলৌকিক জ্যোতিঃ কি অপুর্ব ভাব !! 


৩৪০ প্রশ্রম। আনন্দময় তা 
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তাহা ভাষায় বর্ণন। কর! যায় না। অবশেষে সমাধি অবস্থায় 
তাহার মুখ হইতে সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় কত স্তোত্রঃ কত মন্ত্র 
স্বতঃই উদগ।রিত হইতে লাগিল । সকলেই চমংকৃত, স্তস্ভিত 
হইয়া পড়িয়াছিল। শ্ীশ্রীমায়ের সংস্কৃত ভাষার কোনও 
লৌকিক জ্ঞান ছিল না। তথাপি কিরপে এরূপ স্তোত্রাদি 
অনর্গল বিশুদ্ধভাবে নির্গত হইল, তাহা ভাবিয়। পাওয়! 
বায় না। শ্রীশ্রীমায়ের সবই লোকোত্তর ভাব !! 
রাত্রি প্রায় ১১ট1 পর্যন্ত কীন্তনাদি চলিল। তখন পর্য্যস্ত 
তাহার মমাধি ভাব প্রায় পূর্ণমাত্রায় বিস্মান ছিল। কিন্তু 
সেই রাত্রেই ফিরিতে হইবে বলিয়া, শ্রীশ্রীমাকে প্রায় অর্দা- 
অচেতন অবস্থায় অতি কষ্টে গাড়ীতে উঠাইয়া, ভোলানাথ 
এবং রায় বাহাছুর ও তাহার পত্বীৰ সমভিব্যহারে, তাহাকে' 
কলিকাতায় পাঠান হয়। 
এক দিন শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়কে নিয়া প্রাণকুমার 
বাবু প্রভৃতি অনেকে মার আশ্রমে আসিয়ীছিলেন । রাম- 
ঠাকুর মহাশয় আসিয়। সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম 
শ্রীযুক্ত রামঠাকুর করিলেন; মাও হাত জ্রোড় করিয়াই 
হেনা রহিলেন। কিছু সময় থাকিয়! তাহার। 
চলিয়া গেলেন। রামঠাকুর মহাশয় মার 
পিতার বয়সী। তিনি মাকে প্রণাম করিলেন, অথচ 
মা তাহাকে প্রণাম করিলেন না, ইহাতে ঠাকুর মহাশয়ের 
ভক্তের! গিয়া কেহ কেহ তাহার নিকট অন্থুষোগ করিলেন । 


ভাগ] ত্রয়োদশ অধ্যায় ৩৪১ 


প্রাণকুমার বাবু তাহ] শুনিয়া আসিয়া মাকে জানাইলেন। 
ম। হাসিয়া বলিলেন, “তুমি তাদের বলিও, ঠাকুর মহাশয়ের 
পা সর্বদাই আমার মাথায় আছে, কিন্তু আমি যে সাধারণ- 
ভাবে প্রণাম করিতে পারি না, কি করিব? শরীর যেন 
কেমন হইয়া যায়।” এই কথা শুনিয়া আর কাহারও কিছু 
বলিবার রহিল না। এ দিকে রামঠাকুর মহাশয়কে (ইনি 
একজন খুব উন্নত সাধক পুরুষ ) তার এক জন ভক্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আনন্দময়ী মা আপনার মেয়ের বয়সী । আপনি 
কেন তার পায়ের ধুলা লইলেন? সকলের ত নেন না?” 
তিনি বলিয়াছিলেন১ “যিনি আমার প্রণাম পাইবার যোগ্যা, 
তাহাকেই প্রণাম করিয়াছি” রামঠাকুর মহাশয় অনেককেই 
'ধলিতেন, "€তোমর। রমণ। গিয়া মাকে দর্শন কর মা ত 
সাক্ষাৎ ভগবতী |” রামঠাকুর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস 
অতি অদ্ভত। অবান্তর [বোধে এখানে তাহার উল্লেখ হইতে 
বিরত হইলাম । 

সম্ভবতঃ এই সময়তেই জ্যোতিষ দাদ, একদিন ভোরে মা 


ও ভোলানাথ এবং আমাকে নিয়া, তেজরগ।ও “মাধবী মা”র 
আশ্রমে যান। মাকে মাধবী মা খুব আদর 
ীশ্রীমায়ের সহিত করিলেন। পরে তিনিও রমণার আশ্রমে 
মাধবীমায়ের 
মিলন। আসিয়াছিলেন। 
একদিন ম1 সারাদিন পড়িয়াছিলেন ; 


বৈকালে উঠিয়া মাঠে গিয়া বসিয়াছেন। অনেক লোক মার 
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কাছে বসিয়া আছে। এর মধ্যে “সারস্বত সভা”্র শীতলবাবু 
মাকে বলিতেছেন, আপনি এই ঘে পড়িয়াছিলেন, তখন 
হয়ত ভগবানের সহিত যুক্তভাবে ছিলেন, এখন সেই অবস্থা 
হইতে নামিয়া, আমাদের সহিত কথা বলিতে পারিতেছেন। 
ম! হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা কি ভগবান ছাড়া? আমি 
শরীরের বাহিক তত নাছ। উঠ। কিছু বুঝি না, বাবা । সব 
অবস্থা-ভেদ সত্বেও সময়ই একই অবস্থা । শুধু শরীরের ভিন্ন 
ভিতরে শ্রীশ্ীমার ভিন্ন রকম ক্রিয়। বাহিরে দেখ। বায় মাত্র ।” 
সর্বদ। একই সিদ্ধেশ্বরীতে অন্ুখের সময়ও যখন সমস্ত 
হি শরীর অবশ হইয়া গিয়াছিল, তখন ম। 
হাসিতেন, কথ! বলিতেন, শুধু শরীরট। পাথরের মত 
অচল হইয়া থাকিত। এই অআবস্থাব কথাও এক দিন' 
মা হাসিতে হানিতে বলিয়াছিলেন, “এখন আমি কথা 
বলিতেছি, হানিতেছি, ,চোখ মেলিয়া৷ আছি কিনা; তাই 
শরীরটা যে পাথরের মত পড়িয়। আছে, ভাহা, বলিতেছ, 
অবশ হইয়। গিয়াছে। আর আমি ঘদি চোখ বুজিয়। 
থাকিভাম, কথা বন্ধ হইয়া! বাইত, তখন শরীরের এই অবস্থা! 
কত হইয়াছে, তখন বলিয়াছ, সমাধিস্থ হইয়াছেন। কথা৷ 
বলিলে, চোখ খোল! থাকিলে ত সমাধিস্থ হওয়া বায় না?” 
এই বলিয়া হাসিয়াছেন। তখন বুঝিলাম, কথা ঠিক । 
শরীরের এইরূপ অবস্থা ত কতবার রাস্তায় চলিতে চলিতে,কথা 
বলিতে বলিতে, কীর্তনের মধ্যে হইয়া গিয়াছে । ২৩ দিনও 
ভাবে নিমগ্ন অবস্থায় কাটিয়াছে। কিন্তু তখন মা চোখ 
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বুজিয়। পড়িয়। থাকিতেন। তাই আমরা সমাধি অবস্থাই 
বলিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে, এ সব অবস্থার কথা ভাষায় 
বলাই আমাদের বাতুলতা ৷ 
মাকে নিয়া সকলেরই আনন্দে দিন কাটিতেছে। 
“সাধন-সমর” আশ্রমের অতুল ঠাকুর মহাশয় আসিয়া মার 
এ. চরণে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি রোজ 
সাধন-সম্র 
আশ্রমের অতুল ভোরে মাকে ফুল দিয়া অঞ্জলি দিতেন। 
ঠাকুর মহাশষের ডালা ভরা ফুল দিয়া মার কোল ভরিয়! 
শ্রশ্লীমাকে অর্চনা । দি 
মার দেই বাজিতপুরের জানকী বাবুর স্ত্রী উষাদিদিও 
, ঢাকা আসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসেন। মাও 
তাহাদের বাসায় ২৩ দিন গিয়াছেন 
আমিও সঙ্গে গিয়াছি। তার মুখেও মার 
পূর্ববকথা শুনি। মার হাতের কি রাঙ্গা খাইবেন বলিয়াছিলেন, 
তাহ। খাওয়ান হয় নাই। এক দিন আশ্রমে মা তার 
ইচ্ছামত জিনিষ পাক করিলেন; তাকে খাইতে বল। হইল । 
মাপাক করিতে পারিয়া উঠেন না; হাত যেন উপ্টাইয়া 
যায়; তবুও যত টুকু পারিলেন, করিলেন । এই বূপ কত 
খেলাই হইতেছে । মধ্যে মধ্যে বলিতেন, “বে দিন যায়, 
সেদিন আর আসে না।” 
এক বার এক সভ। উপলক্ষে অন্যান্য স্থান হইতে বড় 
বড় দার্শনিক ব্যক্তির! ঢাকায় আসিয়াছেন । কলিকাতা হইতে 


উষাদ্দিদির কখা। 
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্রীযুক্ত মহেন্দ্র সরকার মহাশয়ও আসিয়াছেন। মার নাম 
শুনিয়। তাহারা সকলে আশ্রমে আসিয়াছেন। ঢাঁকারও 
প্রফেসারেরা কেহ কেহ এই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মাকে নিয়া 
_ ভীহারা সব বসিয়াছেন। নান। কথা হইতেছে। 
ঢাকায় দার্শনিক ্ 
প্ডিতগণের প্রশ্নে মার জীবনের পৃর্ববকথা| সব তাঁর! শুনিতে 
রপ্রীমায়ের আত্ম- চাহিয়াছেন। ম। যত টুকু পারেন, বলিতেছেন । 
পরিচয় প্রদান। কেহ কেহ এ সব ঘটনা লিখিয়াও নিতেছেন। 
কথা উঠিল, মাকে মার মামাত ভাই নিশিবাবু এবং জানকী 
বাবু বাজিতপুরে মার ভাঁবাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“আপনি কে? মা বলিয়া যাইতেছেন, “তার পর মুখ হইতে 
কি বাহির হইল” এই বলিষ়াই, অন্য কথ। বলিতেছিলেন। 
কিন্ত মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি এ স্থানেই বিশেষ করিয়া ধরিলেন, 
“আপনার মুখ হইতে কি বাহির হইয়াছিল?” এ দিকে 
তখন হইতেই মার নিষ্ধে ছিল, যাহা বাহির হইল, তাঁহ। 
ধাহার। শুনিলেন, তাহার। কেহ যেন প্রকাশ না করেন। আজ 
বহু বতসর পর সেহ কথাই উঠিয়া পড়িয়ছে। মা কিছু ক্ষণ 
চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “আমার বলিতে কি? আমি ত 
নিজে ইচ্ছ! করিয়া কিছু বলি নাই। যাহা বাহির হুইয়! 
গিয়াছে” এই বলিতেই মুখ লাল হইয়া উঠিল, চক্ষুও সজল 
হইল । মা বলিলেন, “আমার মুখ দিয়। তখন বাহির হু ইয়াছিল, 
«পুষ্্রক্ নারায়ণ 1” এই বলিয়াই যেন কেমন হইয়। গেলেন। 
কিস্ত কথ। চলিতে লাগিল। পরে নিজের দীক্ষার কথ 
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হা |  ভোলানাথের গুরু কে, ও তাহার দীক্ষা বিষয় 
সব বিস্তারিত তাহারা জানিতে চাহিলেন। মা! ভোলানাথের 
মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া, অন্থমতির অপেক্ষা 
করিলেন। ভোলানাথ ইসারায় নিষেধ করায় মা বলিলেন, 
“উনি নিষেধ করিতেছেন” সেই কথা আর কিছু বলিলেন 
না। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর তাহারা উঠিয়। গেলেন। 
মা ঘরে আসিয়া কেমন হইয়া! পড়িলেন। মুখ দিয়। আত্ম- 
পরিচয় বাহির হওয়ায় শরীর কেমন হইয়া গেল; শুইয়। 
পড়িয়। রহিলন। ভোলানাথ সলিলেন, “কেন বলিলে ? 
তুমিই ত নিষেধ করিয়। রাখিয়াছিলে |” মা বলিলেন, 
“আমি ত কিছুই নিজে ইচ্ছ। করিয়। করি না । বোধ হয়, সময় 
"হইয়াছে, তাই এই ভাবে বাহির হইল।” অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত 
ম। পড়িয়াছিলেন ও চোখ দিয়! জল পড়িতেছিল। 


আর এক দিন উষাদিদি আসিয়াছেন। তাহাতেও আমরা 

এই কথ! উঠাইয়াছিলাম । তিনিও বলিলেন, “এত বছর 
পর আর বলিতে বাধ কি? এখন ত 

উষাদিদির নিকট প্রকাশই হুইয়৷ পড়িয়াছে। জগতের মা 
সু টি তি হইয়া বাহির হইয়াছ।৮__-এই কথ। মাঁকে 
বলিয়াই বলিলেন, সে দিন বলিয়াছিলে, “পূর্ণ 

ব্রক্ম নারায়ণ ।” মা কাছেই বসিয়াছিলেন । এই কথ! বলার 
পরেই মার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল । চোখ দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ 
করিয়। জল পড়িতে লাগিল । উধাদিদ্ি মার এই অবস্থা! 
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দেখিয়া! বড়ই অপ্রস্ত্ত হইয়। গেলেন। মার পা! ধরিয়া ক্ষম। 
চাহিতেছেন। বলিতেছেন, «এই কথা বলিয়া কি অপরাধী 
হইলাম ?” মা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “কিছুই 
অপরাধ কর নাই। যখন যাহ! হওয়ার হইয়াই যাইতেছে । 
নতুবা এত বছর পর তোমার সহিতই বা এইভাবে দেখ! 
হইল কেন? এই কথাই বা উঠিবে কেন?” 

এ বিষয়ে মায়ের মুখ হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ৫-- 


বাজিতপুরে মার আপন! আসনি দীক্ষা হইয়া যাইবার পর, 
এক দিন মা নিজের কাজে বসিয়াছেন, শরীরে নানা রূপ 
ক্রিয়। হইয়। যাইতেছে ; জপাদিও হইয়া! যাইতেছে । দীক্ষার 
পর হইতে নিত্য নিয়মিত কাজ টুকু না হইলে, মা জলও 
খাইতেন না। এই সব দেখিয়া মার মামাত ভাই নিশিকান্ত 
ভট্টাচার্য মহাশয় ভোলটনাথকে বলিলেন, “ইহার (বাহির 
হইতে ত হয় নাই) এ সব কি হইতেছে? দীক্ষা্দি হইল না, 
কিছু না, এ স কি করিতেছে? তুমি কিছু বলিতে 
পাঁর না 1” তখনই মার হঠাৎ ভাবের কেমন একটা পরিবর্তন 
হইয়া গেল। চেহারাঁও পরিবস্তিত হইল। বড় ভ্রাতাকে 
্পীমায়ের . বলিয়! উঠিলেন, “কি বল্‌বে রে, কি বল্বে ?” 
প্রমুখাৎ তাহার তিনি মার মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে 
আাত-পরিচয় পিছাইয়া গেলেন। ভয়ে ভয়ে হঠাৎ বলিয়। 
নি ফেলিলেন, “আপনি কে ? মার মুখ হইতে 
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বাহির হইল, “পুর্ণ ত্রক্গ নারায়ণী”। ভোলানাথও জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কে?” মার মুখ হইতে তখন বাহির হইল, 
“মহাদেবী”। এই সময়ে নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনার কি দীক্ষা হইয়াছে ?” মা বলিলেন, “হ্যা” 
নিশিবাবু বলিলেন, “রমণীবাবুর কি দীক্ষা হইয়াছে 1” 
ম1 বলিলেন, “না”। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কবে 
হইবে? মা বলিলেন, “৫ মাস পর, ১৫ই অগ্রহায়ণ 
অমুক বার অমুক তিথি”; সব বলিয়া দিলেন। তিনি 
তিথিট। বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া, মা পরিষ্কারভাবে 
বলিতেছেন, জানকীবাবু পুকুরে মাছ ধরিতেছেন, তাহাকে 
ডাকিয়া আন, সে বুঝিবে।” মা যেখানে বসিয়। ছিলেন, 
সেখান হইতে জানকীবাবুকে দেখ! যায় না। কিন্তু মা বলিয়। 
দিলেন, পুকুরে মাছ ধরিতেছেন। তখনই জানকীবাবুকে 
ডাকিয়া আন। হইল । জানকীবাবু আঁসিয়। তিথি বুঝিলেন । 
জানকী বাবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে 1” তাহার 
কাছে মাব মুখ দিয়া বাহির হইল, পপুর্ণব্রহ্গ নারায়ণ ।” তিনিও 
ঠা! করিয়া বলিলেন, “আপনি সয়তান” । মা বলিতেছেন, 
“আমার তখন শরীরের অবস্থা আসন করিয়া বসা। গায়ের 
কাপড়ও ঠিক ছিল না। আমি জানকীবাবুর অন্মুখে ঘোমটা 
দিতাম। ভোলানাথ ও বড় ভাইয়ের নিকটে কত লজ্জার 
ভাবে চলিতাম। কি সে সময় এসব ভাবই ছিল মা । আমি 
বুঝিতেছি, গায়ের কাপড় ঠিক নাই। কিন্তু ঠিক করিয়। 
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দিবার মত লজ্জার ভাবই নাই। আমি পরিষ্কারভাবে সব 
বলিতেছি। এই সব কথা বার্তার সে দ্বিন তাহারা অফিসেই 
কেহ গেল না। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই সব চলিল।” 
কথা উঠিল, মা একবার হইলেন, “নারায়ণী” একবার 
হইলেন “নারায়ণ”, একবার হইলেন “মহাদেবী” ; 
ইনার কারণ কি? মা বলিলেন, “আত্মীয়দের স্ত্রীভাব, 
ভগ্ীভাব; তাই ভ্াহাদ্দের নিকট জ্ীলিঙ্গ শব্দ বাহির 
হইয়াছে, তাহাদের ভাব অনুযায়ী। বাস্তবিক কিন্ত 
“নারায়ণ” শব্দই ঠিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। আর 'মহাদেবী” 
শব্দট। বাহির হওয়ার একট। কারণ এই, যে ধখনই যে দেবী 


১৩২৯ সনের বৈশাখ মাস হইতেই মার ভাবের বিশেষ পরিবর্তন 
'আরস্ত হয়। ১৩২৯ সনের শ্রাবণ মাসেই মার আপন! হইতেই দীক্ষ। 
হইয়। যায়। এই দীক্ষার পর হইতেই মার মুখ হইতে স্তোত্রাদির মত 
সংস্কৃত ভাষায় অনেক বীজাদি বাহির হইতে থাকে । মা বলিয়াছেন, 
“এই সব বাহির হুইবার সময় সর্ব প্রথম শব্দ "৩, বাহির 
হয়।” ছোট বেলা হইতে গুরুজনের নিষেধ থাকায় মা এ শব উচ্চারণ 
করিতেন না। কিন্তু তখন আর সে নিষেধের কথ! মনে হইল না। 
ভিতর হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। আসন ও মুদ্রাি 
দীক্ষা পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। দীক্ষার পর হইতে আরও 
বিশেষ ভাবে আর্ত হইল। ১৩৩০ সনে মা যখন শাহবাগে আসিলেন, 
তখনও বিশেষভাবে যোগ ক্রিগ়্াদি শরীরের ভিতর হইয়া! যাইতেছিল। 
সেই সব ক্রিয়ায় মার তখন ৭ মাস খতু বন্ধ ছিল। পরে কিছু দিন 
স্বাভাবিক হইয়া ২৭২৮ বৎসর বয়সেই মার খতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 
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বা দেবতার পুজা করা হয়, পুজক তখন তদৃভাবাপন্ন হ্ইয়া 
ষায়। আমি তখন পুজ। করিতেছিলাম, তাই এরূপ শব্দ 
বাহির হইয়াছে। পুজ। করিতেছিলাম অর্থ কিন্তু বাহিরের 
কোন প্রকার ফুল বেলপাতার পৃজা নয় । দীক্ষার পর হইতে 
সেই ভাবেরই কতগুলি ক্রিয়া হইয়! যাইভ।” 


শাহাবাগে একবার জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে মাকে পরিচয় 
জিজ্ৰাসা করায় আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মা বলিয়াছিলেন, 
আমার নিকট এক “একটা নেবুর কাঁট। নিয়া আস”। আর 
সময়ে এ প্রকার জঙ্গলের কি একট? ছোট ফল, তাহার রসটা 
পরিচয় প্রদান। অনেকট| বেগুনে রং ছিল, সেই ফলটির 
মুখ একটু ছাড়াইয়া হইল দোয়াত। আর নেবুর কাটাটি 
"হইল কলম । সঙ্গে আর কেহই নাই। মা আমার হাতে 
কি কাপড়ে সেই দোয়াতের কালি দিয়া ও সেই কলম 
দিয়! লিখিয়া দিলেন, “নারায়ণ” । কিন্তু তখন বল। নিষেধ 
ছিল বলিয়া! প্রকাশ করি নাই। আজ ত প্রকাশই হইয়৷ 
গিয়ছে। তাই এ কথ প্রকাশ করিলাম । সেই কীাটাটি ও 
ফলটি আমি রাখিয়া! দিয়াছিলাম ; এখন তাহ। শুকাইয়। 
ঝুরঝুর হইয়া গিয়াছে। 

এ দিকে মন্দির প্রস্তুত হইয়া গেল। কথা হইয়াছে, 
মার জন্মোংসবের মধ্যে মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠ হইবে । 
ঢাকার আশ্রমে মন্দিরের কি নমুনা হইবে, তাও মা বলিয়া 
মন্দিরের কথা দিলেন। ৬কালীমন্দিরটি ভিতরে রাখিয়া 
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মন্দিগ চ।রাদিক দিয়া উঠিল। ৬কালী-মন্দিরের নীচের 
প্রায় অর্দেক অংশ এই বড় মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া 
গেল। যে অংশটুকু উপরে রহিল, তাহাতে এক 
পার্থ দরজ। রাখা হইল। দরজ। খুলিবার জায়গাও রাখ 
হইল। ৬কালীমন্দিরটির ছাদের উপরই এ বার যে দেবতা 
প্রতিষ্ঠা হইবে, তার সিংহাসন প্রস্তত হইল। মন্দিরের 
ভিতরে একটি গুহ1 করা হইল। সিংহাসনের পিছনের দিক 
দিয়াই সেই গুহায় যাওয়ার জি'ড়ি হইয়াছে । মন্দিরের 
বাহিরের দিক দিয়াও ৩টি ছোট ছোট কুঠুরীর মত কর। 
হইয়াছে । এবং বারান্দার নীচেও ছুই ধারে ছুইটি কুঠুরী করা 
হইয়াছে । শুধু বসিয়া সাধন ভজন করিবার জন্যই এই সব 
কুঠুরী করা হইল। 


১৩৩৮ সনের উৎসব ১৯শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইল । 
কৃলিকাত। হইতে পিশামহাশয় (কালীপ্রসন্ন কুশারী) পিশিম! 
এবং ভোলানাথের যে ভ্রাতা নিরুদ্েশ 

১৩৩৮ সনের শ্রশ্রী- ্ সিনী তা নর 
মানের জরোধিসর ছিলেন (কামিনাবারুবা বেতারে চক বুও 
এবং মন্দিরে নানা মহাশয়) তিনি সপরিবারে গিয়াছেন। 
দেবমুণতি প্রতিষ্ঠা। কলিকাতা হইতে আরও কয়েকজন ভক্তও 
গিয়াছেন। মন্দিরে ৬অন্নপূর্ণ। স্থাপন করা হইল । ৬/অন্নপূর্ণীর 
এক ধারে ৬শিব ভিক্ষার ঝুলি নিয়! দাড়াইয়া আছেন; অন্য 
দিকে, ম! যে ভাবে শূন্যের মধ্যে চলস্ত ৬কালী দেখিয়াছিলেন, 
সেই ভাবেই শু্তে চলস্ত ভাবে ৬কালীমৃত্তি। (পায়ের নীচে 
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| 
শ্রীপ্রীমা ৬শিব দেখেন নাই বলিয়া, ৬শিব দেওয়। হয় নাই )। 
৬অন্নপূর্ণার উপরে ৬বিষুমৃত্তি। মার গায়ে যে সব গহনা 
ছিল, তাহ দিয়াই এই সব মুস্তির গহন] দেওয়া হইয়াছে।' 
ভোলানাথ নিজেই সব স্থাপন করিলেন । মা কিছু সময় 
মন্দিরে থাকিয়া, ভিতরের গুহায় গিয়া পড়িয়া রহিলেন। 
মার জন্মতিথিতে এ বার এই ৬অন্নপূর্ণ। মৃত্তি স্থাপন করা হইল 
এবং এই মূর্তির উপরই শ্তীশ্রীমার জন্মতিথির পুজা! হইল । সেই 
হইতেই ঢাকায় জন্মতিথিতে আর মার শরীরের উপর পুজ। 
হয় না, ৬অনপূর্ণার উপরই পুজা হয়। এত দিন গুহা স্থিত 
৬কালীর ভোগ মটরী পিশিম। প্রভৃতি সকলই রাধিয়া, 
দিতেন। এখন হইতে ম। আদেশ করিলেন, যোগেশ দাদ! 
মন্দিরে পুজা করিবেন। যোগেশদাদা, অতুল, কমলাকাস্ত বা 
কুলদাদাদাই ভোগ পাক করিবেন, ভোগের জলও তুলিবেন। 
তাহারা আর কাহারও হাতে খাইবেন না; শুদ্ধভাঁবে 

থাকিবেন। যোগেশদাদ। এতদিন অন্য স্থানে 
লি ৰ থাকিতেন। এখন হইতে আশ্রমেই থাকিবার. 
এবং যোগেশ আদেশ হইল। মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
্রদ্ষচারীর আশ্রম- একদিন মা, আমাদের দিয় সিদ্ধেস্বরীতে 
বাসের সুত্রপাত । 

খুব ভাল ভাবে অনেক প্রকার রান্ন৷ করাইয়া 
ব্রহ্মাচারীদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। মার ভোগও 
সেই দ্িন সেখানেই হইল । কুলদাদাদা, যোগেশদাদা, অতুল, 
কমলাকাস্ত ও কানুকে খুব পরিতোষ করিয়া মা বসিয়। 
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খাওয়াইলেন। কারণ, এর পর হইতেই মন্দিরের সেবার 
ভাঁর তাহারা নিয়া, আর কাহারও হাতে খাইতে পারিবেন 
না। ভোলানাথ নিজেই যজ্ঞাদি বিশেষভাবে করিলেন । 
এই প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কুণ্ডে যে দিন রাত যজ্ঞাগ্নি 
জ্বলিতেছিল, তাহ। বন্ধ করিয়া, অপর ভাবে যজ্ঞাগ্রি আনিয়। 
বক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এবং প্রত্যহ কুণ্ডে সেই অগ্নি 
আনিয়। যজ্ঞ হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা! হইল। 
০০৪৮ ৬কালীমৃত্তিরই এতদিন পুজা হইত। এই 
৬কালীমন্তিটিকে জন্ম তিথির দিন, ৬কালী পুজা করিয়! 
মাটির নীচে মন্দির আভ্যন্তরীণ ৬কালীমন্দিরের দরজা বন্ধ 
মধ্যে অবস্থাপনের করিয়া দেওয়া হইল। দরজার সম্মুখে 
ও বৎসরে একদিন 
জাতিবরণ নির্বিশেষে একখানা এ ৬কালীরই ফটে। রাখা হইল । 
সকলের উক্ত মন্দির তাহার নিকটেই গজ! হয়, এবং ফটোতেই 
ৃ ৮০৯ প্রত্যহ রক্তজবাঁর মাল! দেওয়া হয়। এই 
দরজা! খোল! ও বন্ধের ভার যোগেশদাদার 
উপর রহিল। ব্যাবস্থা হইল, প্রতি বৎসর জন্মতিথির সময় 
এক দ্বিনের জন্য আভ্যন্তরীণ ৬কাঁলী মন্দিরের দরজা খোঁল। 
হইবে, এবং পুজ। হইবে । পর দিন সারাদিন মন্দিরের দরজ। 
খোল থাকিবে । ছুপুর বেলার পূজার পর সকলেই (জাতি 
বর্ণ নিধ্বিশেষে ) মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন । সন্ধ্যার 
পুর্বে মন্দির পরিষার করিয়া আবার ৬কালীর পৃজ। করিয়া, 
কালী মন্দিরের দরজা এক বৎসরের জন্য বন্ধ হইবে। 
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যোগেশদাদাই দরজা খুলিবেন এবং বন্ধ করিবেন, এই: মার 

আদেশ হইল। 
এই জন্মোৎসবে কলিকাতা হইতে যতীশদাদারা তিন 
ভাই, নবতরুদাদা* ও জ্ঞানদাদ1! গিয়াছেন। আম! এক দিন 
বলিলেন, “অনেক রাত্রি ছেলের! জাগিয়। জাগিক্সা নান- 
করিতেছে; আজ আমর! মেয়েদের নিয়! নাম করিয়। রাত্তি 
জাশিব।” এই কথা শুনিয়া মেয়েদের সব বলিলাম । যাহার! 
উপস্থিত ছিল, তাহারা আনন্দের সহিত রাজি হইল। 
_ সে দিন রাত্রিতে প্রায় ৩০ জন স্ত্রীলোক 

প্ীপ্রীমায়ের নেতৃত্বে 
সমস্ত রাত্রি ব্যাগী মিলিয়া সারা রাত জাগিয়া নাম করিলেন। 
মহিলাগণের নাম মাও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিলেন । পর দিন 
*কীর্তন-ুমায়ের এই খবর পাইয়া অনেক মেয়ের আরার 
জলকেলি এবং 
সকলের সহিত রাত্রি জাগরণের জন্য মাকে অন্থরোধ 
বাল্য-ভোগ গ্রহণ। করিলেন। মাও রাজি হইলেন। আবার 
অপুর্ব ভৎ্সবানন্দ। এক দিন মেয়ের! মিলিয়৷ সারা রাত নাম 
করিয়। রাত্রি জাগরণ করিলেন। সে দিন প্রায় ১০১৫০ 
মেয়ে জম হইয়াছিল। মা ও মহা আনন্দে সারা রাত 
..* নবতরুদাদা প্রীত্রীমায়ের একজন বড় ভক্ত এবং তাহার বিশেষ 
কৃপাগ্রাপ্ত সম্তান। ইনি বিধাহাঁদি করেন নাই, এরং শ্রীশ্রীমায়ের জন্ত 
পাগলগ্রায়। “জানদাদা”--ইনিও অবিবাহিত এবং নবতরুদাদার ত্ৃদ্ধ 
বন্ধু। ইনি ৬পরমহংস দেবের সহধশ্মিনন--৬শ্রীশ্রীমা সারদানেৰীর 
দীক্ষিত শিষ্য । আনন্দময়ী মায়ের প্রতিও ইহার তীব্র ভক্তি 
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সকলকে কনিয়া জাগিলেন। কত আনন্দ করিলেন। | পর দিন 
ভোর বেল! ছেলেদের নিকট নাম দিয়, ম। মেয়েদের নিয়। জান 
করিতে চলিলেন। তখন এক অপরূপ দৃশ্ত হইল। মহা 
আনন্দে সকলকে নিয়। মা সিদ্ধেশ্বরীর ৬কালীবাড়ীর পুকুরে 
নান করিলেন। অনেক ক্ষণ জলকেলি চলিল। স্নান 
করিয়া উঠিয়া, মা বলিলেন, "এখন আমাদের বাল-ভোগ 
দ্বাও।” বাব! এবং আরও কে কে উপস্থিত ছিলেন; তাহারা 
বাল-ভোগের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মা সকলকে 
নিয়। সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়। কীর্তন আরম্ভ করিলেন। পরে 
দধি, চিড়া, মুড়ি, ইত্যাদি যাহা! ওখানে পাওয়। গেল, যোগাড় 
করিয়া বাল-ভোগ দেওয়া হইল। বনু লোক মাঠ ভরিয়। 
প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। মাও সেই সঙ্গে বসিলেন। 
এই রূপে আনন্দ উৎসব করিয়া, মা সকলকে নিয়া রমণ। 
আশ্রমে আসিলেন। স্ত্রীলোকের! প্রায় সকলেই বিদায় 
নিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আরও একদিন রাত্রিতে ম। 
মেয়েদের নিয়া কীর্তন করিয়। রাত জাগিলেন। সে দিনও 
সিদ্ধেশ্বরীর পুকুরে স্নান, ও তথায় লুচি মিষ্টি দিয়া বাল-ভোগ 
হইল। এই ভাবে মেয়েদের নিয়৷ কীর্তন প্রথম আরম্ত হইল । 
পরে মেয়েরা মধ্যে মধ্যে দিনেও মার কাছে বসিয়া কীর্তন 
করিতেন । মেয়েদের নিয়া যখন রাত্রিতে মা কীর্তন 
করাইতেন, তখন সব পুরুষদের বাহির করিয়া দেওয়া হইত। 
আশ্রমের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। শুধু বাহিরে 
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২৪ জন পুরুষ মায়ের নির্বাচন মত মাঠে বসিয়া থাকিতেন। 
মা সব কাজই এই রূপ সুশৃঙ্খলার সহিতই করিতেন । 
এত গুলি স্ত্রীলোক, (অল্পবয়স্ক মেয়ের ও আছে ), মাঠের 
মধ্যে থাকিবে, তাই ২৪ জন পুরুষ পাহারার মত বাহিরে 
মাঠে বসাইয়। রাখিতেন। এই ভাবে উৎসব শেষ হইল । 
উৎসবের কিছু পুরবের্বেই মার আদেশে বাবা ও আমি 
বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া, সিদ্ধেশ্বরীতে স্থান 
বাবার ও আমার নিয়াছিলাম। সেই হইতেই বাবা বাড়ীতে 
গৃহবাস-ত্যাগের 
পার আর প্রবেশ করেন নাই; আমি ও না। 
উৎসব হইয়া গিয়াছে । মন্দিরে, সন্ধ্যা 
বেলার আরতি দেখিতে মা অনেক সময় মেয়েদের নিয়! 
“মন্দিরের বারান্দায় ঈ্রাড়াইতেন। ব্রহ্গচারীরাই ভোগ পাক 
করিতেন। এক এক দিন মা গিয়া ভোগ রাধিতে 
বসিতেন। নিয়ম হইল, সপ্তাহে ছুই দিন খিচুড়ি ও তিন দিন 
তরকারি ও চাউল মিলাইয়া সিদ্ধ 'ভাত, এবং ছুই দিন পঞ্চ- 
তরকারি, দিয়া ৬অন্নপূর্ণার ভোগ হইবে । নিয়ম মতই সব 
হইতে লাগিল। অটলদাদাও এই উৎসবে সম্ত্রীক 
আনিয়াছিলেন । 
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উৎসবাস্তে ১৩৩৮ সনের জযষ্ঠ মাসে মার বাহির হইবার 
কথ! হইতেছে। কয়েক দিন পরই ম! ও ভোঁলানাথ বাজিত- 
পুর হইয়া দাজ্জিলিং যাইবেন, স্থির হইল। সঙ্গে বাব 
জ্যোতীষদাদা, অটলদাদা, ( সন্ত্রীক ) আরও ২১ জন ও আমি 
যাইব। আমরা আশ্রম হইতে মোটরে ষ্রেশনে যাইবার 
জন্ উঠিয়াছি। এর মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুশারী মহাশয়ের 
স্ত্রী, শ্রীযুক্ত যতীন মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী এবং আরও ২১ 
জন স্ত্রীলোক মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। 
কথায় কথায় ঠাহারাও এ এক বস্ত্রেই মার সঙ্গে মোটরে' 
উঠিয়। বসিলেন; তীহারাও বাজিতপুর যাঁইবেন। এই 
পাগলামি দেখিয়। লোকে কি বলিবে বলিয়া, ম। হাসিতে 
লাগিলেন |. সঙ্গে অনেক লোক হইয়া গেল। আমরা 
দাতা প্রথম বাজিতপুর গেলাম। রাস্তায় যাইতে 
ও । *- - “শ্রীপুর” ষ্টেশন পড়ে । মা এখানে ভাস্থুরের 
্ি এ কাছে থাকিতেন। বিবাহের পর শ্বশুর- 
টি মহাশয় এক বছর ছিলেন, তার পর মার! 

যান। ম। বিবাহের পর হইতে ৩1৪ বছর ভাস্ুরের কাছেই 
ছিলেন, তহে। পূর্বেই লেখ। হইয়াছে । তিনি শ্রীপুরে স্টেশন 
মাষ্টার ছিলেন। ষ্টেশনের বাড়ী দেখাইয়া ম! বলিলেন, “এই 
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বাড়ীতে আমরা ছিলাম” পুকুর  দেখাইয়। বলিতেছেন, 
“এই পুকুরে ত্রান করিয়াছি।” ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা 
ময়মনসিং কালীপদবাবুর বাসা হইয়। গেলাম । বাঁজিতপুরেও 
খুব ভিড় হইল। সেখানকার নায়েব স্থুরেনবাবুর বাসায় 
মা উঠিলেন। তাহাদের মুখে এবং অপরাপর অনেকের 
মুখেই, মা যাহা যাহ। পৃর্ববে বলিয়াছিলেন, বাঁজিতপুরের 
সেই সব ঘটনাগুলি পুনরায় শুনিতে পাইলাম । স্ুরেনবাবুর 
বাসার পাশেই ম। পুর্বে যে বাসায় থাঁকিতেন, সেই স্থানটি 
খালি পড়িয়া আছে। ঘর পড়িয়া গিয়াছে, ভিটী এখনও 
আছে। মার যেস্থানে বসিয়া ৫ মাস পর্যন্ত আসনাদি 
তেইত, সেই স্থানের মাটি আনিয়া, রমণা আশ্রমের পঞ্চবটীর 
বেদীর ভিতর রাখা হইয়াছে । ম! যে কাঠাল গাছটি পুতিয়া 
ছিলেন, তাহাতে কাঠাল হইয়াছে । ভক্তের! তাহা হইতে 
কাঠাল ২১টি নিয়া আসিলেন। তাহাদের কাছে এ গাছের 
কাঠালও কত আদরের জিনিষ । ম1 যেখানে পাক করিতেন, 
সেই স্থানটিও দেখিলাম। যে মেয়েটি মার কাজ করিয়া 
দিত, তাহাকেও দেখাইলেন। মা যখন মৌন ছিলেন, 
এই মেয়েটি সেই অনস্থায় অতি ম্ুন্দরভাবে সব কাজ 
করিয়া যাইত। আরও কত পুরাতন চিহ্ন দেখাইলেন। 
ম। গিয়াছেন শুনিয়া, সকলেই মাকে দেখিতে আসিলেন। 
২৩ দিন সেখানে থাকা হইল। খুব আনন্দ করা 
হইল । 
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পরে আমরা আবার ময়মনসিংএ কালীপদবাবুর বাসায় 
আসিলাম | সেখান হইতে সঙ্গীরা অনেকে ঢাকায় চলিয়া 
গেলেন। আমর মার সহিত দাজ্জিলিং গেলাম । আমরা 
দাজ্জিলিং গিয়! ষ্টেশনে বসিয়া আছি, কোথায় যাওয়া 
হইবে, ঠিক হয় নাই। এর মধ্যে বীরেন মহারাজ হঠাৎ 
ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাকে তথায় দেখিয়। 
মহ! আনন্দিত হইলেন। এবং খুব আগ্রহের সহিত মাকে 
তথা হইতে. ভাঙার বাসায় নিয়া গেলেন। আমরা 
ময়মনসিং হইয়া সেখানেই রহিলাম। এক দিন খুব কীর্তন 
টা রা হইল। 91৫ দিন দাঞ্জিলিং থাকিয়া আবার 
হব সকলকে নিয়। নামিয়। আমিলেন। 

কলিকাতার দিকে মা চলিলেন। রাস্তা হইতেই 
জ্যোতিষ দাদা ও অটল দাদ। ঢাক চলিয়। গেলেন । আমর! 
দাঞ্জিলিং হইতে মার সহিত কলিকাতায় গেলাম । বালিগঞ্জে 
কলিকাতা ও হযতীশ দাদার বাসায় যাঁওয়া হইল। তথা 
১ হইতে প্রাণকুমার বাবুর আহ্বানে চু'চুড়া 
(১৩৩৮ জ্যষ্ঠ।) যাওয়া হইল। যতীশ দাদারাও অনেকেই 
সঙ্গে গেলেন। সেখানেও সকলে মাকে নিয়া কীর্তনাদি 
করিয়া খুব আনন্দ করিলেন। প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রীর 
কোমর অবশ ছিল, পূর্বেই লিখিয়াছি। মা একদিন 
সকলকে নিয়া এগঙ্জায় স্নান করিতে গেলেন । ৬গঙ্গার ভিতর 
সশতার কাটিয়া সকলকে নিয়া স্নান করিতেছেন, অনেকে 
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মাকে জলের র মধ্যেই কোলে নিতেছেন, আবার মাকে জড়াইয়! 
মার কোলেই যাইতেছেন। এই ভাবে কত খেলাই হইতেছে । 
প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রীও মাকে কোনও মতে কোলে নিলেন, 
এবং মার কোলে উঠিলেন। চুঁচুড়। হইতে গিরীন দাদাদের 
বাড়ী নিকটেই । তিনি আসিয়া, তাহাদের বাড়ী “আখনা”তে 
মাকে ও অন্যান্ত সকলকে নিয়া গেলেন। ছুই দিন তথায় 
থাকিয়া, সকলে মা'র সহিত আবার চু'চুড়া আসিলেন। ২৩ দিন 
চুচুড়া থাকিয়া, পরে ৬নবদ্বীপ যাওয়া হঈল। প্রাণকুমার 
বাবুর স্ত্রীও সঙ্গে গেলেন। কলিকাতার দলও সঙ্গেই ছিল। 
এনবছীপ গিয়াও মা ৬স্ুরধুনীতে সকলকে নিয়া স্নান 
করিয়াছিলেন । সেই সময়ও ম! প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রীকে হাত 
“ধরিয়া ধরিয়। জলের মধ্যেই হাটাইয়াছিলেন, এবং বলিয়া 
ছিলেন, “ভুমি বারান্দার রেলিং ধরিয়। ধরিয়া! অল্ম অন্য 
হাটিতে চেষ্টা করিও। রোজ সকাল সন্ধ্যায় চেষ্ট। করিও ।” 
তারপর হইতে তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। সেই 
হইতেই আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল। তিনি অর্পন অল্প করিয়। 
প্রাণকুমার বাবুর ক্রমে বেশ হাঁটিতে পারিতেন। ভোলা নাথও 

স্্রীর আশ্চধ্য ইহাকে ছই বার (পাবন। ও অন্য এক 

রোগ-মুক্তি। স্থানে, ঠিক মনে নাই ) মন্ত্র পড়িয়। ঝ।ভিয়! 
দিয়াছিলেন। তিনি ৭৮ বৎসরের ব্যাধিমুক্ত হইলেন। 
প্রায় ৯১০ মাস পর কলিকাতায় গিয়। দেখিলাম, তিনি 
স্বাভাবিকভাবেই চলাফের! করিতে পারেন । 
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ইতিপূর্বে মা আরও তিনবার ৬নবদ্ীপ আসিয়া 
ছিলেন। শেষ বার আমাদের নিয়াই গিয়াছিলেন ৷ মাত্র 
এক দিন ছিলাম, বিশেষ কিছুই দেখা হয় 
৬১৮৭ নাই। এ বার যতীশ দাদারা আছেন। 
সধীর” কীর্তন তাহারা ৬নবদ্বীপের অনেক জানেন, বড বড় 
শ্রবণ। বৈষ্বদের সহিতও তাহাদের পরিচয় আছে । 
অনেক স্থান দেখা হইল। জ্ঞানদাও সঙ্গে ছিলেন। তিনি 
শ্রীশ্রীমা ৬সারদা দেবীর (৬রামকঞ্জদেবের স্ত্রীর ) শিস্কু-। 
৬রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা চিরকূমারী ্্ীশ্রীগৌরীমা তখন 
কয়েকটি মেয়ে নিয়া ৬নবদ্বীপে তাহার আশ্রমে ছিলেন। 
জ্ঞানদাদাকে তিনি যথেষ্ট সহ করেন। জ্ঞানদাদা, মাকে 
এবং আমাদের সকলকে গৌরীমার কাছে নিয়া গেলেন। 
তিনি অতি বৃদ্ধা; মা তাহার সহিত কিছুক্ষণ কৌতুক 
করিলেন । সেখান হইতে ৬রাধাশ্ঠামের মন্ৰির, যেখানে 
বহু স্ত্রীলোকের! একত্র হইয়া! নাম কীর্তন করে, সেজায়গায় 
যাওয়। হইল। মা সেখানেও কিছুক্ষণ বসিয়া, পুনরায় 
অন্যত্র চলিলেন। এই ভাবে মন্দিরাদি ও পুরাতন স্থান সব 
দেখা হইল । সন্ধ্যায় “ললিতা। সখীর” ওখানে যাওয়া হইল । 
তার সহিতও যতীশ দাদার পরিচয় আছে। স্থির হইল, 
রাত্রি ১২ টায় তিনি কীর্তন করিয়া মাকে শুনাইবেন। এক 
মন্দিরে খাওয়। দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেখান 
হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া ললিতা সখীর তথায় গিয়। 
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নাটমন্দিরে বসা হইল | রাত্রি ১২টায় তিনি সুন্দর কীর্তন 
করিলেন। যতীশ দাদারাও সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিলেন । 
অনেক রাত্রি হইয়া গেল। মার আদেশানুযায়ী আমর 
সেই রাত্রি সকলেই মার সহিত এ নাটমন্দিরেই শুইয়া 
রহিলাম। পর দিন মা সকলকে নিয়া ৬ন্থুরধুনীতে আসান 
করিলেন। এই দিনই প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রীকে জলের মধ্যে 
ইাটাইয়া ছিলেন। বৈকালেও ৬ন্ুরধুনীর তীরে বেড়াইতে 
গেলেন। সেখানে বসিয়া যতীশ দাদার বড় মেয়ে “লতিকা” 
গান করিয়! শুনাইল। লতিক! গান ধরিল, *স্ুরধুনীর তীরে 
ও কে হরি বলে নেচে যায়” ইত্যাদি । 
সম্ভবতঃ তার পর দিনই মা সকলকে নিয়! কলিকাতা 
রওনা হইলেন। কলিকাতা গিয়া যতীশ দাদাদের বাড়ীর 
হা দোতালার হলটিতেই মা থাকিলেন। 
কলিকাতায় সকলেই রাত্রিতে স্থাকে নিয়া সেই হলটিতেই 
আগমন ও ধতীশ শুইত। কীর্বনাদি সেই ঘরেই হইত। 
দাদার বাটীতে এক দিন ব্রজেন্্র গাঙ্গুলী মহাশয় প্রত্ভৃতি 
ৰ হি $)) অনেকে আসিবেন, কীর্তনাদি হইবে, অনেকেই 
প্রসাদও নিবেন_-এই সব ব্যবস্থা হইয়াছে। 
তাহারা আসিলে কীর্তন আরম্ভ হইল। অনেক দিন পর 
সেই দিন মার খুব ভাব হইল । মার এই অবস্থা । কাঁজেই 
সারা দ্িন অনেকেরই খাওয়া হইল না। সন্ধ্যার অনেক 
পরে মা কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে ভোগ দেওয়৷ হইল। 


তি 


৩৬২ শ্রপ্রীমা আনন্দময় | ছিতীয় 


সি লতী 


বলিয়া, যতীশ দাদার সেই ঘরটি মার ও অন্যান্য দেবদেবী 
এবং সাধু-মহাপুরুষদিগের ছবি দিয়! মন্দিরের মত সাজাইয়। 
রাখিয়াছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরতি-কীর্তন সেই ঘরেই 
হয়। কলিকাতাস্থ ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াই সেখানে 
মিলিত হন। কলিকাত। গিয়! দেখি, নির্মাল বাবু সপরিবারে, 
এবং ৬কাশীর হরেন্দ্র ডাক্তার মহাশয়ের স্ত্রী, মার দর্শনে 
৬কাশী হইতে আসিয়াছেন। 

কয়েক দিন পরেই মা আমাদের নিয়া! ৬পুরী চলিলেন। 
সঙ্গে নিম্মল বাবুও সপরিবারে চলিলেন। কাঁশীর হরেন্দ্ 
৬পুরীধামে গমন ডাক্তার মহাশয়ের স্ত্রীও মাঁর সঙ্গে ৬পুরী, 
ও হরলাল বাবুর চলিলেন। আমরা ৬পুরী গিয়া হরলাল 
বাসায় অবস্থান। বাবুর বাসায় উঠিলাম। হরলাল বাবু যতীশ 
এবং নিশ্মীল বাবুর 
পুর্ সন্তোষের দাঁদাদেরই কুটুন্ব। ম| সকলকে নিয়া সেই 
আকনম্মিক মৃত্যুর বাসাতেই আছেন। এক দিন মা সকলকে 
ূর্ববাভাস। নিয়। ছাদে বসিয়া আছেন, হঠাৎ বলিলেন, 
“বিপর্দ আমিতেছে বলিলাম, তোমর। কি করিবা, কর দেখি ?" 
সকলেরই ভয় হইল, কিন্তু করিবার কি আছে? কি বিপদ 
কেহই ত জানেন না। মা আর কিছুই বলিলেন না। কিন্ত 
মার ভাবে বুঝিলাম, এখানে যেন কি বিপদ হইবে । 

তখন রথযাত্রার বড় বেশী দেরী নাই। মন্দির তখন 
বন্ধ থাকে । দেবতা দর্শন করা যায় না। মা প্রায়ই সকল?ক 


ভাগ] 
নিয়া সকালে বৈকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। 
অনেক ক্ষণ সেখানেই কাটাইয়া আলিতেন। কোন কোন 
দিন হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির কি 
অন্য কোনও মন্দিরেও যাইতেন । ৬জগন্নাথ 
দেবের মন্দিরেও যাইয়া বাহিরে বাহিরে 
ঘুরিয়া আসেন। 
কয়েক দিন পর নির্মল বাবুর সকলেই চলিয়া আসবেন, 
(ভোলানাথের ইচ্ছায় আমরাও সেই সঙ্গেই চলিয়া আসিব, 
স্থির হইয়াছে। ৬পুরীতে মার সংবাদ পাইয়া! 
নার । অনেক লোকই মাকে দেখিতে আসিতেছেন। 
, নির্ল বাবুদের সকলেই, এখন না যাইয়া রথযাত্রার পর 
৬কাশী গমন। যাইবার জন্য মাকে অনুরোধ করিতেছেন। 
মার আপত্তি নাই। কিন্ত ভোলানাথ চলিয়! আসিতে 
চাহিতেছেন। আমাদের চলিয়া আসাই স্থির। যেদিন 
রওনা হওয়া হইবে, সেই দিন অতি প্রত্যুষে শয্যাতাগের 
পূর্বের বিছানায় বসিয়! ভোলানাথ মাকে বলিতেছেন, “দেখ, 
সকলে যখন রথযাত্রার পর যাইতে বলিতেছে, তাই যাওয়৷ 
যাইবে ।” আমাদের আসা স্থগিত হইয়া গেল। কিন্তু 
নিন্মল বাবু প্রভৃতি সকলেই সে দিনই ৬কাশী চলিয়। 
যাইবেন। ইতিমধ্যে নির্মল বাবুর বড় ছেলে “সম্তোব” 
কিছুতেই ৬কাশী যাইতে রাজি নয়। সে মার সহিত 
ঢাকা আশ্রমে গিয়। থাকিতে চাহিতেছে। ভোলানাথ 


এপুবীধামে 
মন্দিরাদি দর্শন । 


চতুর্দিশ অধ্যায় ৩৬৩ 


৩৬৪ পরী আনন্দমময়ী রে ঘিতীয় 


কাস্ট তি সিপিসিশ ৩ আধ তীর সি সি 


রাজি হইলেন; মা কিন্ত কিছুই বলিতেছেন না। | সন্ত্রোষের 
বাবা ও মা, তাহাকে শ্রীশ্রীমার কাছে রাখিয়া আসাই 
স্থির করিলেন। তাদের বিধবা! একটি মাত্র মেয়ে “তরু”। 
স্থির হইল, রথযাত্রা দেখিবার জন্য সেও থাকিবে; পরে 
তাহাকে কলিকাতা হইতে ৬কাশী পাঠাইয়া দেওয়া 
হইবে । সকাল বেলা মা গিয়। এক ঘরে পড়িয়া আছেন। 
এই থাকিব।র কথ! হওয়ায়, আমার মনটাঁও কেমন খারাপ 
হইয়া গেল। আমি মাকে গিয়। বলিলাম, «আবার থাক। 
ঠিক হইল কেন? তোমার ভাবে বুঝিতেছি, এখানে কোন 
বিপদ হইবে, এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই ত ভাল ছিল ।”» 
মা বলিলেন, “সকলেই ত চলির। যাইতেছে, শুধু আমর। 
কয় জন মাত্র থাকিব” আমি, মা, ভোলানাথ, বাব। ও মরণী 
থাঁকিবেন, পুর্বে এই কথ। ছিল। পরে যখন স্থির হইল, “তরু” 
ওঁ “সস্তোষ” থাকিবে, তখন মা আমাকে বলিলেন, "উহ্বারাও 
থাকিবে নাকি ? বেশ, তোমরা দেখিয়। শুনিয়। রাখিও।” 
এই কথায় আমার কেমন খটুক। লাগিল । আমি বলিলাম, 
“তোমার ভরসায় রাখিয়া! যাইতেছে, আমর। দেখিয়া রাখিব, 
এ কি কথ 1” মা কিছু বলিলেন না । আমি সম্ভোষের মাকে 
গিয়া বলিলাম, মা এ কথ। বলিতেছেন । তিনি আসিয়া মাকে 
অনেক বলিলেন। পরে মার হাতে ছেলেমেয়ের হাত দিয়। বলিয়। 
গেলেন, “তোম।র হাতে দিয়া গেলাম ।” মা একটু হাসিলেন 
মাত্র বিশেষ কিছুই বলিলেন না ॥ সকলেই চলিয়া গেলেন। 


ভাগ] চতুর্দশ অধ্যায় ৩৬৫ 
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সম্ভোষ সর্বদাই মার সঙ্গে অঙ্গেই খাকিত। নির্মল 
বাবুর। রওন! হইয়া যাওয়ার ৮ দিন পর এক দিন সকাল বেল! 
সমুদ্রের ধারে সকলে মার সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন। তার 
পূর্ব দিনই জ্যোতিষ দাদা ঢাকা হইতে 
সস্তোষের 

আকস্মিক মৃত্যু। কোনও কাধ্যোপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া 
(১৩৩৮ সালের তথা হইতে মার দর্শনে ৬পুরী আসিয়াছেন। 
টা কিছু ছুই দিন থাকিতে পারিবেন। সকলেই 
সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন। 

প্রায় ৮ টার সময় সকলে বাসায় ফিরিয়া আমিলেন। 
ভোলানাথ ৬বিমল। মীর মন্দিরে চলিয়া গেলেন। মা একটু 
জল খাইয়া, শুইয়। শুইয়। জ্যোতীষ দাদ। প্রভৃতি সকলের 
“সহিত কথ। বলিতেছেন । সম্ভোষও বেড়াইয়া আসিয়াছে। 
কিন্ত তারপর তাহাকে দেখ! ন। যাওয়ায় অনেককেই জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “সন্তোষ কোথায়”? তরু বলিল, “বোধ হয়, 
ভোলানাথের সঙ্গে মন্দিরে গিয়াছে ”। সকলেই সেই 
বিশ্বাসে চুপ করিয়া গেলাম । ইতিমধ্যে মা চোখ বুজিয়৷ চুপ 
করিয়! পড়িয়া আছেন। বেল প্রায় ১টা; তখন ভোলানাথ 
মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জক্গে সন্তোষকে ন। 
দেখিয়।, সকলেরই সস্তোষের জন্য চিস্তা হইল। সসম্তোষের 
বা দিক অবশ ছিল এবং মৃগীরোগ ছিল। মাও উঠিয়া 
বিছানাতেই বসিয়। আছেন। খোঁজ করিতে করিতে, বাড়ীর 
পিছন দিকের কুয়ার মধ্যে সম্তোষের মৃতদেহ পাওয়া গেল। 


৩৬৬ শণীমা আনন্দম়ী দ্বিতীয় 


শীত ও ৯৩ স্৯০ ৯ স্পা সি ইত 


তখন ন সম্ভোষের ৰ বয়স ২৭২৮ বৎমর হইবে। | রতি অভাবনীয় 
ঘটনায় সকলেই মন্মাহত হইয়। গেল। বাবা ও আরও ২১ 
জন মিলিয়া মৃতদেহ উঠাইয়। আনিলেন। ভোলানাথ এবং 
বাসাস্থ সকলেই অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ম! 
স্থির, ধীর; এতটুকুও ব্যস্তত। নাই । এক বার উঠিয়া! আসিয়া; 
দেখিলেনও না। যেমন বসিয়। কথ। বলিতেছিলেন, তেমনই 
কথ। বলিতেছেন । বাপ, মা, মার কাছেই দিয়া গিয়াছিলেন, 
আজ ৯ দিন মান্র তাহার] গিয়াছেন, এর মধ্যে এই ঘটনা; 
অথচ সেজন্য একটুও ভাবের পরিবর্তন মার মুখে দেখা গেল 
না। মার সহিত দেখ! করিতে আসিয়া, এই অবস্থা দেখিয়া, 
অনেকেই ফিরিয়। যাইতেছিলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন, 
ম। উপস্থিত সকলের সহিতই পূর্বের মত কথা বলিতেছেন, 
তখন সকলেই মার কাছে উপরে গেলেন । মা স্বাভাবিক- 
ভাবেই সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে 
এত বড় তুর্থটনা, অথচ তাঁর ভাবে মনে হইতেছে, যেন কিছুই 
হয় নাই। ৬বিজয় গোম্বামীর আশ্রম হইতে গোৌঁসাইজীর 
একটা দৌহিত্র এবং শিষ্য মাখন বাবু, এবং অন্তান্ত কয়েক জন 
আপিয়া মৃতদেহ নিয়া গেলেন। ভোলানাথও গেলেন।' 
উৎকল মাহাত্ম্যে লেখ আছে, “৬পুরীধামে যে ভাবেই মৃত্যু 
হউক, অপমৃত্যু বল। হয় না, শ্রাদ্ধাদি হইতে পারে। সেখানে 
অপমৃত্যু হইলেও বৈকুষ্ঠ প্রাপ্তি হয়।” পণগ্ডিতেরাও এই মত 
দিলেন। শবদেহ দাহ কর] হইল। 
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অনেক রাত্রিতে সকলেই কিছু ২ জল খাইয়া বিশ্রাম 
করিতেছেন। মা কিছুই খাইলেন না। এই ছুর্থটনায় মার 
এই স্থির ভাব দেখিয়! তাহাকে পাধাণীই বলা যায়। কিন্ত 
আবার রাত্রিতে মার আর এক ভাব ফুটিয়া উঠিল। যখন 
সকলে শান্ত হইয়া শুইল, তখন মার কাছে আমি ও তরু 
বসিয়া আছি। তখন মা সন্তোষের কত কথাই বলিতে 
লাগিলেন। পূর্ধব দ্রিন রাত্রিতে মা সারা রাত্রি ছটফট, 
করিয়াছিলেন; একটুও শুইতে পারেন নাই। পরে ঘর 
হইতে বারান্দায় আলিয়া! বসিয়াছিলেন। আবার একবার 
বলিয়াছিলেন, «মোমবার 1” আমর! কিছুই বুঝিতে পারি 
উক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে নাই । কিন্তু মার এই অবস্থ! দেখিয়া এবং 
শরশ্রীমায়ের উক্কি। শুনিয়া, আশু কোনও বিপদের আশঙ্ক। 
করিতেছিলাম। (পর দিনই সোমবার সন্তোষ মারা গেল )। 
তখন মার “সোমবার” কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। আজ- 
মা আমাদের সহিত শুধু সম্তোষের কথাই বলিতে লাগিলেন। 
তখন দেখিলাম, মার হাদয় যেন ভালবাসায় ভরা । কঠিন 
ও কোমলের সুন্দর সমন্বয় না থাকিলে, এত লোক আসিয়। 
“মা” বলিয়া কি চরণে পড়িতে পারে ? সারা রাত এই ভাবেই 
গেল। ভোরে উঠিয়াই কুয়ার ধারে গিয়া, কি ভাবে পড়িতে 
পারে, তাহাই দেখিতেছেন। সন্তোষ, শরীর এরূপ ছিল 


বলিয়া, কখনও কুয়ার ধারে এক! যাইত ন।। সে দিন বৃষ্টির 
মধ্যে কেন একা এক] গিয়াছিল, কে জানে? মা ইহা 
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বলিলেন, যখন নম সে দিন সমুদ্র হইতে আসিয়া জল খাইয়। 
শুইলেন, কথা বলিতেছিলেন, হঠাৎ গলা যেন কে চাপিয়া 
ধরিল, শ্বাস বন্ধের মত হইয়া উঠিল, মা নিজের শরীরে এই 
ভাব হইতেই বুঝিয়া ছিলেন, তখনই সন্তোষেরও জলে পড়িয়! 
শ্বাস বন্ধ হইতেছিল। মা চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলেন। 
বলিলেন, “তখন কিছুই বলিতে পারিলাম না; আর তখন 
বলিলেও, জীবিভ উঠান যাইত না। কুয়ায় পড়া মাত্রই 
প্রাণ বাহির হইয়! গরিয়াছিল। যাহ হইবার তাহ। হুইবেই। 
পুর্বে কিছুই বলিতে পারি না। মুখদিয়! কিছু বাহির 
হয় না। কি করিয়া হইবে? নিয়তি যে পূর্ণ হওয়। চাই। 
আমি যে প্রথম হইতেই দেখিতেছিলাম, এই খানেই 
সস্তোষের মৃত্যু হইবার ।” 


এই ঘটনার পরেও মা বলিতেছিলিন, “এই খানে আর 
বেশী দেরি করিও না!। রথ যাত্রার দিন রাব্রিতেই যেন রওনা 
হুওয়। হুয়।” রথযাত্রা! উপলক্ষে এবং মা আছেন এই জন্য, 
»পুরীধাম ত্যাগের কলিকাতা হইতে যতীশ দাদ, তাহার মা ও 

আয়োজন। স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছেন। আরও ২।৪ জন 
আত্মীয় সঙ্গে আছেন। ছেলেপিলেও আছে । রথযাত্রার 
দিন মা সকলকে নিয়া রথ দেখিতে গিয়া এক জায়গায় বসিয়। 
আছেন। কি জন্য জানিনা, সে দিন ঠাকুর রথে উঠিয়। বসিলেন 
বটে, কিন্তু রথ টানা হইল না। পরের দিন হইবে, স্থির হইল। 
যতীশ দাদার ম৷ প্রভৃতি অনেকেরই ইচ্ছা, ছুই দিন থাকিয় 


এ কা সস ৯ শা ক 
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রথ টান! প্রভৃতি দেখিয়। যান। কিন্ত মা পূর্ব্বেই বলিয়া- 
ছিলেন, রথের দিন রওন] হওয়া চাই । তাই আমরা ব্যস্ত 
হইয়া উঠিলাম। সে দিন রাত্রে সকলে বাসায় ফিরিলেন। 
সারাদিন খ।ওয়াও হয় নাই । বাবা তখনই খাইবার বন্দোবস্ত 
করিতে ষ্টেশনে গেলেন । সংবাদ আনিলেন, রাত্রিতে তখন 
আর কোন গাড়ী যাইবে না, পর.দিন ভোরে একটা গাড়ী 
মোগলসরাইয়ের দিকে যাইবে । আমরা যতীশ দাদাদের 
বলিয়া রাজি করাইয়া, তখনই স্টেশনে সকলে চলিয়া আমিলাম। 
মার কথা মনে করিয়া, তাহারাও আর থাকিতে সাহস 
পাইলেন না। ম1 কিন্ত তখন আর কিছু বিশেষ বজিতেছেন 
না। সারারাত আমর! &্টেশনে বসিয়া রহিলাম। 
ভোরের গাড়ীতে মোগলসরাই চলিলাম। কথা হইল, 
তথা হইতে তরুকে ৬কাশী পাঠাইয়! দিয়, মা আমাদের নিয়। 
মৌগলসরাই  ৬বিদ্ধ্যাচল চলিয়া, যাইবেন। ৬পুরী হইতে 
হইয়। ৬বিদ্ধাচল জমসেদপুর যাওয়ার কথা হইতেছিল, কিন্তু 
গমন। তখন আর যাওয়া হইল না। ৬কাশীতে 
টেলিগ্রাম করিয়। দেওয়া হইয়াছে । মোগলসরাইতে 
জিতেন দাদার স্ত্রী ও হরেন্দ্র ডাক্তার আসিয়াছিলেন। তরুকে 
তাহাদের সহিত ৬কাশী পাঠাইয়া, মা আমাদের নিয়া 
৬বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলেন। যতীশ দাদারাও সকলেই 
'৬বিদ্ধ্যাচলে মার সঙ্গেই গেলেন। মার সব দিকেই লক্ষ্য 
আছে। ৬কাশীর পগ্ডিতগণ এই ভাবে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, 
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শ্রাদ্ধের বিধি দিলেন না। ৬কাশীতে এই ভাবে মরিলে 
অপমৃত্যু বলিয়া শ্রাদ্ধ হয় না। ম৷ বুঝিলেন, শ্রাদ্ধ না হইলে 
পিতামাতার প্রাণে আরও কত কষ্ট হইবে। তাই ম 
৬বিন্ধ্যাচল হইতে ৬/পুরীতে টেলিগ্রাম করাইয়া, পণ্ডিতদের 
মত আনাইয়া, ৬/বিন্ধ্যাচল হইতে ৬কাশীতে পুনঃ পুনঃ লেক 
পাঠাইয়াছিলেন। পরে স্থির হইল, শ্রাদ্ধ হইবে। ৬কাশীর 
পণ্ডিতগণই ভাল ভাবেই শ্রাদ্ধাদি করাইলেন। তখন 
বরিশালের পুণ্যস্থতি স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের 
ভগিনী কালাটাদ বাবুর বৃদ্ধ মাত! এবং ভাগিনেয় কালাটাদ 
বাবু, ৬বিন্ধ্যাচলের আশ্রমে, মার আদেশেই ছিলেন । 
তাহার। মাকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। যতীশ 
দ্রাদারাও সকলে আছেন। মরণীও এবার সঙ্গেই আছে। 
কিছুদিন ৬বিদ্ধ্যাচলে থাকিয়। যতীশ দাদার কলিকাতা 
ফিরিবেন, পথে ৬কাশীত্ছে ৬বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া যাইবেন । 
মাও আমাদের নিয়া, সেই সঙ্গেই ৬কাশী 
»ললেন। এ মৃত্যুর ১২ দিন পর, মা 
সস্তোষের পিতামাতার কাছে গেলেন। 
মাকে দেখিয়াই সন্তোষের মা আসিয়া জড়াইয়। ধরিয়৷ 
ক্কাদিতে লাগিল । নির্মলবাবু, স্থিরভাবেই একটু হাসি হাসি 
মুখে, মাকে বলিলেন, '«ম। ছুইটিকে দিয়া আপিয়াছিলাম। 
একটিকে গ্রহণ করিয়াছ। আর একটিকে কেন ফিরাইয়া' 
দিয়াছ ?” মা বুঝিলেন, প্রাণের কত ব্যথা তিনি চাপিয়। 


৬বিদ্ধ্যাচল হইতে 
৬কাশীধাম গমন । 
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হাসি হাসি মুখে এই কথা বলিতেছেন। _মাতাহার দিকে 
চাহিয়া, এমন করুণভাবে কার্দিতে লাগিলেন যে, সম্তোষের 
মা কান্না বন্ধ করিয়া মাকেই শান্ত করিতে লাগিলেন। 
অনেক ক্ষণ পর মা ঠাণ্ডা হইলেন । পরে এক দিন নিশ্মলবাবু 
মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মা! তুমি সে দিন কেন 
কাদিয়াছিলে”? ম। বলিয়াছিলেন, “তুমি বে কাঁদ নাই, তাই 
আমি কীাদিয়! তোমার বুকের ব্যথ। হাল্ক৷ করিয়া দিলাম” । 
মা সন্তোষের মাকে অনেক সাস্তবনা বাকা বলিলেন। মা 
১৫ দিন সেই বাসায় রহিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ৯৫ 
দিন মার কৃপায়, সন্তোষের মা ও বাব খুবই শান্ত ছিলেন । 
ইহাদের অত বড় পুত্র কয়েক দিন হইল মারা গিয়াছে, অথচ 
ইহাদের এই শান্ত ভাব দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইয়া 
যাইত। দিন রাত্রি মার কাছে লোক আসিতেছে, কীর্তন 
হইতেছে; বাড়ীতে মহা৷ উৎসব চলিলু। 
যতীশ দাদার কলিকাতা চলিয়। যাইবার পর ম। আবার 
আমাদের নিয়। ৬বিদ্ধ্যাচলে গেলেন। এ বার শঙ্করানন্দ 
স্বামীজী, মাণিক প্রভৃতিও সঙ্গে গেলেন। 
নস এক দিন ম। ৬বিন্ধ্যাচল আশ্রমের বারান্দায় 
মজাপুরের বসিয়া আছেন, পাহাড়ে কয়েকটি ভদ্রলোক 
উপেনবাবুও বেড়াইতে আসিয়া, একটা মিষ্টির পুঁটুলী 
৮৬৬ টি রঃ ও জলের পাত্র আশ্রমের নিকটেই পাহাড়ের 
মধ্যে রাখিয়া, একটু দূরে গিয়াছেন। ম! 
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আমাকে বলিলেন, «এ সব নিয়া আস ত*। আমি নিয়া 
আসিলাম। সেই পুটুলি হইতে খুলিয়! একটু মিষ্টি মার 
নিজের মুখে দিয়া দিতে আমাকে মা বলিলেন । এই নিয়া 
আনন্দ হইতেছে, এর মধ্যেই সেই ভদ্রলোকরা আসিয়। 
দেখেন, তাহাদের পুটুলিটি নাই। খোঁজ করিতেই আশ্রম 
হইতে একজন গিয়া, তাহাদের ডাকিয়া আনিলেন। পরে 
এই সব কথ! শুনিয়া, তাহারাও খুব আনন্দ পাইলেন। 
মাকে প্রণাম করিয়া তাহারা তখন চলিয়া গেলেন। 

' পর দিনই আবার তাহারা মাকে দর্শন করিতে আসিয়া 
উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন ডাক্তার (নাম শ্রীযুক্ত 
উপেকন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। তিনি তাহার স্ত্রীকেও নিয়! 
আসিয়াছেন। তাহারা! সকলেই মুজাপুর থাকেন৷ তাহাদের 
মধ্যে অপর এক জন অবিবাহিত; নাম কুলদ৷ প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় । তিনি £সই হইতেই ওখানে মার কাছে প্রায় 
সর্বদা! যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ঢাঁকা এবং অন্যান্য 
স্থানেও তিনি মার দর্শনে গিয়াছেন। ৬বিদ্ধ্যাচল হইতে 
এক দিন উপেন্দ্রবাবু (ডাক্তার) মাকে মৃজাপুরে তার 
বাসায় নিয়া গেলেন। মৃজাপুরেই তার একটা ৬গঙ্গার ধারে 
'বাগান বাড়ী আছে। সেখানেই মার থাকিবার বন্দোবস্ত 
করিলেন। মা আমাদের নিয় ছুই দিন তথায় থাকিয়া! আবার 
৬বিন্ধ্যাচল আসিলেন। নির্মল বাবুও সপরিবারে আসিয়! 
কয়েক দিন ৬বিন্ধ্যাচলে মার কাছে থাকিয়া গেলেন। নির্মল 
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বাবুর বাহিরে কিছুই প্রকাশ না থাকিলেও, ম! বুঝিতেছিলেন, 
ভিতরে তাহার খুব লাগিয়াছে। তাই ম। তাহাদের ৬বিন্ধযাচলে 
আসিতে বলিয়াছিলেন। তাহার! /কাশী চলিয়। গিয়াছেন ; 
এবং ৬কাশীর শুধু শঙ্করানন্দ স্বামীই ৬বিন্ধ্যাচল রহিলেন। 
এক দিন'রাত্রিতে ম৷ বারান্দায় শুইয়া আছেন। অনেক 
রাত্রি হইয়াছে, সকলেই শুইয়াছেন। আমি শুধু মার কাছে 
বসিয়া আছি। এর মধ্যেই মার শরীরের 
নিনএ১০১৭- পরিবর্তন হইতে আরস্ত হইল। অবস্থা 
অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া, আমি সকলকে ডাকিলাম। সকলে 
হাতি ধরাধরি করিয়। মাকে ভিতরে নিয়। গেলাম। 
মে ধু টার মার শরীরে অতি অদ্ভুত সব ক্রিয়া লক্ষিত 
হইতে লাগিল। কিন্তু স্থির ভাবে এক 
জায়গাতেই আছেন। যেন একটার পর একট। অবস্থা হইয়া 
যাঈতেছে। কম্বলের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ; কম্বলের 
উপর আছেন। অস্থির ভাব মোটেই নয়ঃ স্থির ভাবেই 
একটার পর একটা হইয়! গেল। পরেস্থির হইয়। রহিলেন। 
সকলেই নিঃশবে বসিয়া এই সব দেখিতেছেন, মার শরীর 
ধরিবারও আবশ্যক হয় নাই। কিছুক্ষণ পর, এঁ অবস্থাতেই, 
চোখ বুজিয়াই ম্হুভাবে বলিলেন, “দেবীর অষ্টাজ যোগ্ন”। 
আর কখনও এই ভাবে ক্রিয়া হওয়া বা এই ভাবে বলা শুনি 
নাই । আমর! বুঝিলাম, ইহ! অষ্টাঙ্গ যোগ ; শরীরের মধ্যে 
হইয়া গেল। পরে মা চুপ করিয়। শুইয়৷ রহিলেন। 
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কয়েক দিন পর মা আমাদের নিয়া ৬অযোধ্যা হইয়। 
৬বিদ্বযাচল হইতে ৬কাশী গেলেন । ৬অযোধ্যায় আমরা আর 
৬অযোধ্যা, একাশী, যাই নাই । মা ৬হরিদ্বার হইতে আশুকে 
০০০ নিয়। এক বার ৬অযোধ্যা গিয়াছিলেন। 

গমন। কোথায় গিয়া মা বসিয়াছিলেন, আশু 
কোথায় ভাত পাক করিয়াছিল, সব মা আমাদের দেখাইলেন। 
কাশী হইতে কলিকাত। হইয়া ঢাক। গেলাম । 

পিসিমা ও পিসেমশ।ই (কালীপ্রসন্ন বাবু) চাদপুরে 
পুত্রের নিকট হষ্টাতে ঢাকা আশ্রমে মার সহিত দেখা করিতে 
আদিলেন। পিসিম আসিলেন। মা প্রায় রোজই 
তাহার সহিতই খাইঈতেন এবং খুব আনন্দ করিতেন 
ধর্মের ভাবটা তারও খুব প্রবল। নামে তার বেশ অবস্থা! 
হয়। মার আদেশও তিনি যথাসাধ্য পালন করেন। 
তাহার হাতেই মা পৈতা নিয়াছিলেন, পূর্বেই তাহা 
লেখ। হইয়াছে । এবার আবার মা ও তিনি বসিয়! 
গল্প করিতেছেন । পিসিমার হাতে একটি ছোট বাঁশের 
লাঠি আছে। কোথায় হয়ত পাইয়াছেন ; হাতেই আছে। 
কি কথায় কথায় সেই বংশদগ্টি তিনি আমার হাতে দিয়! 
বলিলেন, “এই নে- তোর দণ্ড ।” মা তাহাকে বলিলেন, 
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“শীঘ্রই দণ্ড নিয়া, কুলদা ঘ। ঘজ্ঞ করিভেছে, তাহার কাছে দিয়া, 
যজ্ঞের অগ্নি স্পর্শ করিয়া আনেন।” পিসিমা তাহাই 
করিলেন। পরে আনিয়া, মার হাতে দিলেন। মা তাহার 
মধ্যে নিজের পরিহিত রেশমের সাড়ী হইতে 

৯৯ কিছু নৃতা খুলিয়া! দণ্ডের গায়ে জড়াইলেন। 

“ও” ও গেরুয়া পরে দণ্ডটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 
বসত্প্রাপ্তি এবং “আজ এই দুটি ছাড়িয়। কথা বলিও ন1।” 

ডি টা খেলায় খেলায় সব হইতেছে । কিন্তু মার 
কথ। আমরা খেলায় খেলায় বলিয়। উড়াইয়া 

দিই না। কারণ, জানি, মা এই ভাবেই কত বড় বড় কাজ 
করিয়া যাইতেছেন। আমি তাহাই করিলাম। রাত্রিতে 
'বলিলেন, "এই গুটি একটি কাপড়ে জড়াইয় সিদ্ধেশ্বরীতেই 
উপরে টাঙ্জাইয়। রাখিয়। দাও ।” তাহাই করিলাম । পিসিম। 
দণ্ডটি দিয়াই বলিলেন, “এখন ব্রহ্মচ্টরীর গেরুয়। বস্ত্র কই ?” 
বেবী দিদি উপস্থিত ছিলেন । তিনি তখন রোজই আশ্রমে 
আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মা তাহার দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, 'ব্রজ্মচারীর গেরুয়। বস্ত্র বেবী নিয়া আজিবে।” 
কয়েক দিন পরই বেবী দিদি একটা বস্ত্র গেরুয়া রং করিয়! 
নিয়া আসিলেন। ম! নিজের ঘরে গিয়1 দরজা বন্ধ করিয়া, 
প্রথমে সেই বন্ত্রটি পরিয়া, কিছু ক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে 
আমাকে সেই কাপড়খানা দিয়া বলিলেন, "তুমি এই 
কাপড়খানা পরিয়া কিছুক্ষণ এই ঘরে বসিয়া জপ কর; 
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পরে ছাড়িয়। রাখিয়া বাহির হইও।” তাহাই করিলাম। 
আর কেহই জানিল না। ম| এই কাপড়খানাও রাখিয়। দিতে 
বলিলেন, এবং ইহাও বলিলেন, “কেহ যেন; দেখে না, 
মধ্যে মধ্যে এই কাপড়খান। পরিয়। রাত্রিতে জপাদি করিও ।” 
এই ভাবে এক খেলা খেলিলেন। 
এদিকে, মার গলায় সেই সোনার হার পৈতার মত আছে, 
এবং পুরাণা পৈতাগুলি যাহ গলায় দিয়াছিলেন, তাহাও, 
আছে পাবনাতে হয়ত কেহ কেহ তাহ! লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন। মা পাবন। হইতে ঢাঁকা আনিবার পর, একটি 
রপ্রমায়ের  পৈতা হাতে কাটিয়া, পাবনা! হইতে জনৈক। 
জ্যোতিষ দাদাকে ভদ্রমহিলা মাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন), 
রে রত মা বলিলেন, “সবই নিজে নিজে হইয়া! 
নিজহন্তে যাইতেছে, দ্রেখিতেছি।” এই বলিয়া! 
পৈতাদান।  পৈতাটি* গ্রন্থি দেওয়াইয়! নিজের গলায় 
দিলেন এবং পুরাণ পৈতাগুলি খুলিয়া রাখিলেন। কয়েক- 
দিন পরই সেই সোনার হারটি জ্যোতিষ দাদার পৈতা। করিয়া 
দিলেন। সর্ধবসাধারণে এই খবর জানিল না। 
পূর্বে একদিন শাহবাগে মা, জ্যোতিষ দাদ1 ও নন্দু এক 
ঘরে বসিয়ছিলেন। হঠাৎ ম| বলিয়া উঠিলেন, “এই ঘরে 
আমরা তিন জন ব্রাক্মাণ আছি।” বৈদ্ভবংশজাত জ্যোতিষ 
দাদ! সম্বন্ধেও মার ব্রাদ্ষণ বলিয়া একটা ভাব তখন ভাপিয়! 
উঠিয়াছিল। কিন্তু তখন আর কিছু হয় নাই। এখন মা 
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তার গলায় এ সোণার পৈতাটি দিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ 
সেই হইতেই তাহাকে স্বপাক খাইতেও আদেশ দিলেন । 
অনেক দ্বিন জ্যোতিষদাদ। স্বপাক খাইয়াছেন। এক দিন মা 
আমাকেও বলিয়াছিলেন, "জ্যোতিষের ভাবটা খুব ভাল, 
সংসারে আছে, সকলে ধরিতে পারে ন1।” এই ভাবে ম 
পৈতার খেল। খেলিলেন। খেলায় খেলায় মা অনেক কাজই 
করিতেন । 

আর একটি ঘটনা লিখিতেছি। ঢাকায় প্পগ্ডিত সা 
বলিয়! একটি উকিল ছিলেন। তার স্ত্রী "্যামল! দেবী” 
মার কাছে আসা যাওয়া করিতেন । তিনি বহু বৎসর মৌনী 
ছিলেন; খুব সাধনা করিতেন। বেশ অবস্থা হইত। মার 
কাছে আসিয়া সব বলিতেন। মাও তাকে নিয়া খুব আনন্দ 
করিতেন । এক দিন তার বাসায় মাকে নিলেন। আমি 
ও ভোলানাথ সঙ্গে গেলাম। তারপুজার ঘর মাকে নিয়া 
দেখাইলেন। মা অনেক ক্ষণ সেখানে বসিয়াছিলেন। 
সেখানে তাহার একটি কমগুলু ছিল। ম! তাহ! দেখিয়া 
হাতে নিয়া বলিলেন, "খুকুনী, এই কমগুলুটি আমাদের সঙ্গে 
নিয়া যাইও । আমি জল খাইব।” শ্যামল। দেবীও হাসিয়। 
রাজি হুইলেন। কিন্তু আসিবার সময় কমগুলুটি আনিতে 
ভূলিয়৷ গেলাম । তখন মা উত্তম কুটীরে থাকিতেন। বাবা 
বাসা হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাইতেই, বাবাকে শ্যামলা 
দেবীর নিকট হইতে কমগুলুটি নিয়া আসিতে মা পাঠাইয়। 
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শিবা ০৭ 


সহিত পরিচয়ও নাই । কারণ, পণ্ডিত মহাশয় কখনও মার 
উ্চিল পত্তিত সার কাছে আসেন নাই। মার আদেশে গিয়া 
বাটা হইতে কমগ্লুটি চাহিয়। আনিয়া মাকে দিলেন । 
শরশ্রীমায়ের কমগুলু, মা কয়েক দিন সেই কমগুলুতে জল খাইলেন। 
নি পরে কোথায় পড়িয়া ছিল। এ দিকে সেই 
কমগুলুটি এক দ্রিনকি উৎসব উপলক্ষে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে 
লইয়। যাওয়। হইয়াছিল; তারপর আর কাহারও এটির 
খোজ নাই। 

কতক দিন পরে একদিন সিদ্ধেশ্বরীতে বসিয়। আমি পূজা 
করিতেছি, হঠাৎ কমগুলুটির কথা! আমার মনে হইল। বনু 
দিন আর কমণ্ডলুটির কথা কাহারও মনেই হয় নাই। আমি 
পুজা করিয়া উঠিয়া একালবাড়ীর ভৈরবীকে এটির কথা 
জিজ্ঞাস। করিতে গিয়াছি,; কারণ, সেই আজামাদের আশ্রমে 
ধুপবাতি দিত। আশ্চর্যের বিষয়, দরজায় গিয়। দীড়াইয়া ছি, 
সেই সময় পুকুরে একটি লোক সাতরাইতেছিল, তাহার 
পায়ে কি লাগিল। সে উঠাইয়া দেখে, একটি কমগুলু; 
কালে। হইয়া গিয়াছে । কাহার জিজ্ঞাসা করিতেই, আমি 
তখন সেইখানেই ঈডাইয়া আছি, দেখিয়াই চিনিলাম, মার 
ূ সেই কমগডলু। ভৈরবীকে আর জিজ্ঞাসা 
শরীপ্ীমায়ের আমার 
বাবাকে সেই. করিতে হইল না, আমি কমগুলুটি নিষ। 
কুমগ্ডলুটি প্রদান। আঁশ্রাোমে গিয়। মাকে সব বলিলম। মা 
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রলিলেন, “এইটি মাজিয়া জল ভরিয়া আমার বিছানার 
কাছে রাখিয়। দাও। আমি জল খাইবার জন্যাই 
আনিয়াছিলাম।” তাহা করা হইল, পরে ঢাঁকনী 
তৈয়ার করা হঈল। মা উহাতে ছুই এক দিন জল 
খাইলেন। এর মধ্যে এক দিন বাব। ও অন্যান্য কে আশ্রমের 
ঘরের ভিতর বনি আছেন, মা বিছানায় শুইয়। কথা 
বলিতেছেন । প্রসঙ্গক্রমে বাবা বলিতেছেন, “আমি আল্গা 
ভাবে জল খাইতে পারি ন17” ইত্যাদি কি কথা হইতেই ম৷ 
বলিলেন, “এই কমগুলুটি নিয়া আল্গাভাবে জল খাইতে 
অভ্যাস কর।” এই বলিয়া কমগুলুটি বাবাকে দ্দিলেন। 
বাব। মার প্রদত্ত জিনিষ অতি শ্রদ্ধার সহিত নিলেন। সেই 
হইতে বাবা কমগুলুতে জল খাইতে লাগিলেন। অস্ুবিধ। 
হইলেও, মার আদেশ, তাই অভ্যাম করিতে লাগিলেন। 
তখন ইহ] খেলায় খেলায় করিলেন পরে ইহার পরিণতি 
আশ্চর্য্য প্রকার । কেননা, শেষে বাবাকে সন্ত্যাসী করিয়। 
কমগুলুই ধরাইয়াছিলেন। এই ভাবেই মা খেলায় খেলায় 
কত কাজ করিয়া! বসেন । 


ম। ঢাকাতেই আছেন। ৬ছুগী পুজা আমিল। পুজার 
সময় নিশিবাবু মাকে নিজের বাড়ীতে (সামসিদ্ধি গ্রামে ) 
নিয়াছেন। তথায় “সিদ্ধি মা” নামে এক মা আছেন । তাহার 
সহিত ঢাকাতে মার ২৩ বার দেখা হইয়াছে । তাহার শ্বশুর- 
বাড়ীও “আটপাড়ায়”--ভোলানাথের বাটার সন্নিকট। এক দিন 
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তথায় থাকিয়! ম! ঢাকায় ফিয়ীছেন। আবার ঢাকার এক 
ভক্ত (প্রমথ বাবুঃ উকিল ) মাকে তাহাদের দেশের বাড়ীতে 
নিয়া গেলেন। বন্তু ভক্তের সঙ্গে গেলেন। খুব আনন্দ 
হইল। ইতিমধ্যে মাকে যোগেশবাবু (রায় বাহাদুর ) আরও 
একবার নিজ বাড়ী “পাউলদিয়া”তে নিয়া- 
ছিলেন। কান্তিক মাসে ৬কালী পুজার 
কিছু দিন পূর্বেই মা আবার কক্সবাজার 
চলিলেন।*% এবার ৬আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে 
মটরী পিশিমা, দিদিমা! প্রভৃতিও সঙ্গে চলিলেন। ঢাকার 
“সাধনা” “বাসনা” ছুই বোন মার কাছে সর্বদাই কীর্তনা'দি 
করিত। এবার বড় বোনটি "সাধনাও এই সঙ্গে চলিল। 
যতীশ গুহ এবং তার ছোট ভাই নিতীশও মার সঙ্গে চলিল।" 
নেপাল দাদাও এই সময়তে ছুটি নিয়। মার কাছে ঢাকাতে 
ছিলেন। তীাহারও মার সঙ্গে কক্সবাজার যাওয়ার কথা 
ছিল; কিন্তু পীড়িত হুইয়া পড়ায় তিনি যাইতে পারিলেন 
না। মা কক্সবাজার যাওয়ার পরই কুলদাদাদা গৃহত্যাগ 


শীশ্রমায়ের 
কক্সবাজার গমন । 


** ১৩৩৮ সনে কক্সবাজারে যাওয়ার সময় কুলদাদাদার রমণ। 
আশ্রমে আসিয়৷ থাকিবার কথা হইল । মা কক্সবাজার যাওয়ার পর 
তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসী হইলেন । ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-_ 
তাই চাকুরী রাখিতে হইল। আশ্রম হইতে আফিসে ষাইতেন, এবং 
আফিস হইতে আশ্রমেই ফিরিতেন। আর গৃহে যান নাই। ইনি 
অনেক দিন বাক্‌সং্যম করিয়াছিলেন। 
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করিয়া রমণা আশ্রমে বাস করিতে লালিলেন। | মা সকলকে 
নিয়া প্রথমে ব্রাহ্ষণবাড়িয়াতে অনাথের বড় ভাই উপেন্দ্ 
বাবুর বাসায় গেলেন। তথা হইতে কুমিল্লা জেলার স্ুলতান- 
পুর গ্রামে মার মাতুলালয়ে যাওয়ার কথা হইল । কিন্তু 
পরে ঘটনাচক্রে তাহ। হইয়া উঠিল না। মার বড়মামা বড় 
পণ্ডিত ছিলেন; অবস্থাও ভালই ছিল ছোটবেলায় প্রতি- 
বছর ৬ছুর্গা পৃজায় মা মাতুলালয়ে যাইতেন। সেই সব 
গল্পও মা করিয়াছেন। মাতৃলালয়ের ঠাকুর ঘরটি মার নাকি 
খুব ভাল লাগিত। সেখানকার ফুল ও চন্দনের গন্ধে মা 
নাকি খেলাধূলা ছাড়িয়া অনেক সময় সেখানে বস্সিয়। 
,খাকিতেন। িদ্ধেশ্বরীর পৃজকগণ যেখানে থাকেন, সেই 
বাড়ীর ঠাকুর ঘরেও ম| নাকি মাতুলালয়ের ঠাকুর ঘরে যেরূপ 
গন্ধ পাইতেন, সেইরূপ গন্ধ পাইয়াছিলেন। আর একদিন 
বাব! যে শ্্রীশ্রীমাকে নিজ বাড়ীদত পুজা করিয়াছিলেন__ 
যেদিনকার পূজায় বাবার বাহাপুজা! শেষ হইল, এই কথ! ম 
বলিয়াছিলেন__সেদিনকার পুজার দিনও ম1 বলিয়াছিলেন, 
"“আজিকার এই পুজায়ও মামার বাড়ীর ঠাকুরঘরের যে গন্ধে 
আনি বসিয়। থাকিতাম, সেই গন্ধ পাইতেছি।” মা! ব্রাহ্মণ- 
বাড়িয়। হইতে আমাদের নিয়া চট্টগ্রাম হইয়! কক্সবাজার 
চলিয়া গেলেন । 

এ বারও আমর! গিয়া দীনবন্ধুবাবুর সমুদ্রের ধারের ছোট 
বাংলাতেই স্থান নিলাম। খাওয়া দাওয়া দীনবন্ধুবাবুর 
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বাড়ীতেই হইত। কক্সবাজার যাইয়া কয়েকদিন পরই 
মার জ্বর হইল। একটু বেল! হইলেই জ্বর আসিত; কয়েক 
ঘণ্টা খুব বেশী জ্বর থাকিত, আবার বৈকালের দিকে জবর 
কমিয়া যাইত ; ম1 সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আমিতেন, যাহা 
খাইবার খাইতেন। কিছু দ্রিন এই ভাবে 
চলিলে, ভোলানাথ ও দীনবন্ধুবাবু মাকে 
গঁধধ খাইবার জন্য গীড়াগীড়ি আর্ত 
করিলেন। ম! বলিলেন, “উহার (জ্বর) আসিয়াছে; কিছু দিন 
শরীরে খেল! করিয়া চলিয়। যাইবে । আচ্ছা, অমুক 
দিন (বার ব! তারিখ আমার মনে নাই) পর্য্যস্ত অপেক্ষ। 
কর, সে দ্বিনও যদি জর আসে, তবে তোমাদের কথ। মত 
ওঁবধ খাইব।” কিন্তু ম! যে দিনের কথ! বলিয়াছিলেন, সেই * 
দিন হইতে আর জ্বর হইল না। এবার কক্সবাজারে অনেক 
দিন থাকা হইল। দীনবন্ধুবাবুর পরিবারের সহিতও খুব 
মিশামিশি হইল । দীনবন্ধুবাবু মাকে মেয়ের ভাবে দেখিতেন। 
তিনি পুজ। সন্ধ্য। কিছুই করিতেন না। ম৷ তাহাকে গায়ন্্রী 
পড়িতে বলিলেন, এবং বলিয়া দিলেন “তুমি গায়জী পড়িলে 
তোমার এই মেয়েটার শরীর ভাল থাকিবে, ইহা মনে 
রাখিও।” সেই হইতে তিনি গায়ভ্রী পড়িতে আর্ত 
করিয়াছিলেন। | 
এক দিন[একটি ঘটনা হইল | যতীশদাদা, দীনবন্ধু 
বাবুর বাসা হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়া সমুদ্রের 


কক্সবাজারে 
অবস্থান । 
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দি সপ শি পাপস্টি চি চে স্চ লস 


ধারের বাংলায় বসিয়া আছেন। মা ও আমর সকলেই, 
দীনবন্ধুবাবুর বাসাতেই আছি। হঠাৎ যতীশদাদার মনে, 

হইল, “আচ্ছা মা! যদি এখন একা আসিয়। 
না রে ৰ উপস্থিত হন, তবে বুঝি” এই ভাবের' 

একটা কথ। মনে উঠিল; তিনি বসিয়া. 
আছেন। মা কখনও এ বাড়ী হইতে একা আসেন না। 
ছুই বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান মন্দ নয়। রোজই মাকে খাওয়াইয়॥ 
আমি খাইতে বসি ; মা একটু অপেক্ষা করেন, আমার খাওয়। 
হইলেই ম। আমদের নিয় চলিয়া আসেন । বাবাও রাস্তার 
ধারের বৈঠকখানায় খাওয়! দাওয়া করিয়। অপেক্ষা করেন।, 
আসিবার সময় তাকেও ভাকিয়া নিয়া আসি। ভোলানাথও. 
প্রায়ই এই সঙ্গেই আসেন। সে দিন মা আমাকে কি একটা 
কাজে অন্ত থরে পাঠাইয়াছেন ; ফিরিয়। আসিয়া দেখি, মা 
সেখানে নাই। সব বাড়ী খুজিয়৷ মাকে না পাইয়া, বৈঠক- 
খানায় গিয়। দেখি, বাবা মার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । 
মা কোথায় গেলেন খুঁজিতেছি; বাংলায় চলিয়। গিয়াছেন 
মনেই আমে নাই। কারণ, মা কখনও এই ভাবে. একা॥ 
আসেন না। কিন্তু আমাদের খুঁজিতে দেখিয়া একটি লোক 
বলিল, মা এক! এক বাংলার দিকে গিয়াছেন। আমর 
তাড়াতাড়ি বাংলায় আসিয়া! দেখি, মা ও যতীশদাদা বসিয়। 
আছেন। মা হাসিতেছেন। যতীশ দাদ! তখন উক্ত ঘটনার 
কথা বলিলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া এ কথা ভাবিতে- 
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ছিলেন, হঠাৎ মা গিয়া! একা তাহার কাছে দীড়াইয়! 
হাসিতেছিলেন। তিনি ত চম্কিয়া উঠিয়া, তখনই পায়েব 
ধূল৷ মাথায় নিলেন। মা এই ভাবে তাহার সংশয় ভঞ্জন 
করিলেন। কিন্তু আমাদের সংশয়-ভর! মন বিশ্বাস করিতে 
চাহে না। স্থিরভাবে বিশ্বাস রাখা অনেক সাধনসাপেক্ষ। 

আর একবার কলিকাতায় থাক কালে মা সালকিয়াতে 
পিশিমার বাসায় আছেন। এক দিন বসিয়া! কথা বলিতেছেন, 
হঠাৎ মুখ দিয় “আঃ উ:৮ ইত্যাদি যন্ত্রণাব্যঞ্রক শব্দ ২১ বার 
অন্যত্র অচুয়প বাহির হইল। ২1৪ দিন পর খবর পাওয়া 
২৪টি ঘটনা । গেল, কুলদাদাদার জামাইটির কলের! 
কক্সবাজার ত্যাগ। হুইয়াছে। মার যখন মুখ দিয়া এরূপ শব্দ 
বাহির হয় তখন ঢাকায় জামাইটিও রোগের যন্ত্রণায় 
রূপ করিতেছিল। এইরপ ঘটনা আরও হইয়াছে। মা 
হয়ত মোটরে কোথায়ও যাইতেছেন, হঠাৎ এরূপ “আঃ” শব্দ 
হইল। মা দাত দিয়া জিভ কাটিয়। একটু হাসিয়া আমাদের 
দিকে চাহিয়। মৃহু্বরে বলিতেন, “আবার এরূপ শব আরস্ত 
হইল। আমি কি করিব? আমি ত ইচ্ছ। করিয়া কিছু 
করি না।” কয়েক দিনের মধ্যেই কাহারও অস্থথের কি 
কোন বিপদের খবর পাওয়া যাইত। এইরূপ ভাবে ম৷ 
মুখে কিছু না বলিলেও দুরের ঘটন। যে মা জানিতেছেন, 
তাহ শরীর দিয়াই প্রকাশ হইয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে ২১টি 
কথা বলিয়াও ফেলিতেন। এমনও হইত--কোথায়ও 
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যাওয়ার কথা । সেখান হইতে লোক নিতে আসিবে; কবে 
আমিবে ঠিক নাই । সে সম্বন্ধে অনুমানে সকলে কিছু কথা- 
বার্তাও বলিতেছেন। মা চুপ করিয়া শুনিতেছেন, কি 
তাহাদের কথাতেই যোগ দিতেছেন। পরে হয়ত একা এক 
হাটিতেছেন, কি বিছানায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ বলিলেন, 
«তোমবার” কি “৫ দিন” ; এই রূপ একট। শব্দ করিলেন। 
কত কথাই আপন মনে বলেন, কেহ বড় লক্ষ্যও করিল ন1। 
শেষে দেখ! গেল, মার মুখ দিয়া যে দিনের কথ! বাহির 
হইয়াছিল, সেই দিনই লোক আমিল, কি তথায় রওনা হওয়া 
হইল। তবেসব সময় এ সব হইত না। আর খেয়াল 
করিয়া সব সময় মিলা ইয়াও দেখা হইত না। অনেক দিন 
গর হইলে ত আমরা ভুলিয়া যাইতাম। মার মুখ দিয়া যে 
কত রকমের শব্দ বাহির হইত, তাহার অস্ত নাই। এক 
এক দিন রাত্রিতে ম! শুইয়া আছেন, ্ঠাৎ এত জোরে একটা 
কথা (২1১টি শব্দ) বাহির হইল, যে সকলের গাঢ় ঘুমও 
ভাঙ্গিয়৷ যাইবার উপক্রম হইল । আমি অনেক সময় বেশী 
রাত্রিতে মার কাছে বসিয়া থাকায় এ শব্দ স্পষ্টভাবে 
শুনিয়াছি, কিন্তু কিছুই অর্থ বুঝি নাই। কখনও শব্দ করিয় 
মা হয়ত চোখ মেলিয়া৷ একটু দেখিলেন, কখনও এক ভাবেই 
চোখ বুজিয়া আছেন । এই রূপ ভাবে কখনও কখনও স্তবও 
বাহির হইতে থাকিত। শুইয়া আছেন, হয়ত ধীরে ধীরে 
স্তব সুরু হইল; পরে এঁ ভাবেই উঠিয়া আসন করিয়৷ 
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বস স্িটিসিস্ছিত পাস্িতী পাম্পি সিসি ভি নাস সনি সত সা পা 


বসিলেন। ক্রমশঃই উচ্চৈঃম্বরে স্তব বাহির হইতে থাকিত। 
পরে আবার ধীরে ধীরে কমিয়া আমিত। রমণার আশ্রমে 
এক দিন রাত্রিতে আপন মনে হীটিতেছেন ; মন্দিরের দরজায় 
গিয়া বসিলেন। গভীর রাত্রিঃ মার বসিয়া বসিয়। স্তব 
আরম্ভ হইল। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শব্দ 
ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল । আবার ধীরে ধীরে শান্ত 
হইয়া আসিল। মা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। যেখানে 
বসিয়াছিলেন, এ জায়গাতেই শুইয়া পড়িলেন। সার! রাত 
এ ভাবেই কাটিয়া গেল। পর দিন উঠিয়া বসিলেন। কত 
সময় যে এই ভাবেই কাটিয়া যাইত--ঠিক নাই । মার ভাবের 
অবস্থার কথা লিখিয়া শেষ কর! যায় না, সম্ভবও নয়। 
দিদিমা, যতীশদাদা প্রভৃতি কয়েক জন চলিয়া আপিলেন। 
আমর বাকি কয় জন মাকে নিয়া থাকিলাম। ১1১২ মাস 
থাকার পরে কক্সবাকাত্ধ হইতে চলিয়া আস! হইল। 
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প্রায় ১ মাস কি ১॥ মাস কক্সবাজার থাকিয়া আমরা 
মার সহিত ৬আদিনাথ ও চট্টগ্রাম হইয়া ৬চন্দ্রনাথে 
আসিলাম। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী কখনও বাহির 
হইতে পারেন ন।ই ; এমন কি, বৃদ্ধা হইয়৷ 
গেলেন গঙ্গাস্সান পর্যন্ত করেন নাই ; মার 
কাছে এই সব ছুঃখ প্রকাশ করায়, মা দীনবন্ধুবাবুকে রাজি 
করাইয়। সপরিব।রে মার সঙ্গে নিয়া আসিলেন। প্রথমে 
এচন্দ্রনাথ দর্শন করাইলেন। 
* পরে চাঁদপুর হইয়া কলিকাতা চলিলেন। এবার সঙ্গে 
অনেক লোক । তাই মা এ বার সকলকে নিয়া বালিগঞ্জের 

রর স্রেশবাবুর একট। দোতালা বাড়ী খালি 
কালকাতা ও রত 
»তারাগীঠ হইয়া ছিল, তাহাতেই উঠিলেন। পরে অন্তান্ত 
৬কাশধামে গমন। বাসায়ও গেলেন। ভোলানাথের ৬তারাগীঠ 
যাওয়ারও সময় আসিয়াছে । তাই মা সকলকে নিয়। 
৬তারাগীঠে চলিলেন। এ বার যতীশদাদার। সপরিবারে 
এবং কলিকাতা হইতে আরও অনেকেই মার জহিত 
৬তারাপীঠে চলিলেন। পূর্বের আদেশমত ভোলানাথ এক 
দিন মাত্র ৬তারাগীঠে থাকিবেন। এক দিন পরেই সকলে 
কলিকাত1 ফিরিয়া আসিলাম। কলিকাতাতে কয়েক দিন 


৬আদিনাথ ও 
এচক্দ্রনাথ গমন । 
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খুব আনন্দ চলিল। মা সকলের বাড়ী বাড়ী যাইতেছেন। 
কাকাবাবুর (কামিনীবাবু) বাসায়ও মা গেলেন। যেখানেই 
মা যাইতেছেন, ভক্তের! সকলে সেখানেই একত্রিত হইতেছেন। 
এখন অনেক সময়েই মার অমুতময়ী উপদেশবাণী সকলে 
বসিয়া শুনিতেছেন । সন্ধ্যাবেলা যেখানেই মা থাকেন, 
কীর্তন হয়। কিন্ত পৃব্রবের মত কীর্তনে মার অবস্থার 
পরিবর্তন হয় না। মা চুপ করিয়া বসিয়া কীর্তন শুনেন। 
কখন একটু ভাব হইলে, সকলে তাহা ধরিতে পারেন না; 
মা নিজেই সামলাইয়া নিতেছেন। কিছু দিন কলিকাত৷ 
থাকিয়। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রীকে ৬কাশী দেখাইবার উপলক্ষে, 
সঙ্গীয় সকলকে নিয়! মা ৬কাশী চলিলেন। কলিকাতা হইতে 
পিসিমাও আঁমাঁদের সঙ্গে চলিলেন। ৬কাশীতে কয়েক দিন 
থাকিয়া দর্শনাদি করা হইল । 
পরে ৬বিন্ধ্যাচল চাঁললেন। ছুই দ্রিন ৬বিন্ধ্যাচলে থাঁকিয়। 
তথা হইতে জমসেদপুরে চলিলেন। এ বার ৬কাশী হইতে 
মার সঙ্গে যোগেন রায় মহাশয় আসিলেন। জ্যোৎসসা- 
রাত্রিতে বিন্ধ্যাচলের খোল। পাহাড়ে মাকে বসাইয়। রাত্রি 
এনা ভরি ১২টা পর্্যস্ত যোগেনবাবু খুব কীর্তন 
জমসেদপুর.. করিলেন। ৫1৭ জন আমর বসিয়াছিলীম। 
গমন। মাঝ খানে মা চুপ করিয়া বসিয়। আছেন; 
আমরাও চারিধারে সকলেই নীরব। যোগেন্্র রায় মহাশয় 
মধুর কণ্ঠে কীর্তন করিতেছেন। স্থান, কাল, পাত্র সবই 
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ভাগ্যক্রমে অনুকূল হওয়ায় আমরাও আনন্দে বিভোর হইয়া 
গিয়াছিলাম। অনেক দিন হইতেই জমসেদপুরের ভক্তেরা 
মাকে একবার দর্শন করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছিল। 

মাকে পাইয়া তাহারা মহা-আনন্দে উৎসব আরম্ভ করিল। 
এ বারও ম! কৃষ্ণদাদার বাসাতেই উঠিলেন। সকলেই সেই 
বাসাতে মিলিতেন। মাকে এক দিন তাহারা! সকলের বাড়ী 
বাড়ী নিয়া গেলেন। প্রত্যেক বাড়ীতেই দেখিলাম, মার 
ছবি বসাইয়! পুজার আসন পাত। রহিয়াছে। 
সব বাঁড়ীতেই গিয়া দেখি, মার জন্য 
আসন পাতিয়া ফলমিষ্টির ভোগ সাজাইয়া, 
গৃহকত্রীঁ মার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহাতে এই 
অল্প সময়ের মধ্যেই সব বাসতেই মার পায়ের ধুলা 
পড়িতে পারে, সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই. নিজেরা সময় নির্দিষ্ট 
করিয়। নিয়াছিল। সেই অনুসারে মাকে সব বাড়ীতেই 
এ সময়ের মধ্যেই ঘুরাইয়া আনিলেন। মা ২৩ দিন মাত্র 
ওখানে রহিলেন। কীর্তনও খুব হইল । বাংল! দেশের 
মেয়ের নিজেদের সৌভাগ্য বজায় রাখিবার কামনায় মাকে 
সকলেই মাছ খাঁওয়াইতে চাহিতেন। প্রথম প্রথম ২১ 
বাড়ীতে মা! একটু একটু খাইতেন। কিন্ত পরে যে যে 
বাড়ীতে যাইতেন, তথায় মা মাছ মুখেই নিতে চাহিতেন না। 
আমিও সামান্থ একটু তাহার মুখে দিয়! দিতাম । এই ভাবেই 
সামঞ্জস্ত বজায় রাখা হইতেছিল। কিন্তু আমি বুঝিতাম, 


জমসেদপুরে 
শ্রী্জীমা | 
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সব বাঁড়ীতেই মাছেরই তরকারি বেশী হইত; অথচ মাকে 
সামান্য একটু এক বার তাহা! হইতে মুখে দিয়া দেওয়াতে 
কাহারও তৃপ্তি হইত না; আমি মার ইচ্ছানুসারেই এরূপ 
করিতাম। 


এক দিন জমসেদপুরে ভোলানাথ এবং ভন্যান্ত 
সকলে বলায়, আমি মাকে মাছ এবং ভাত 
একটু বেশী খাওয়াইয়াছিলাম। মা ভাঁতও 
খুবই কম খাইতেন; আমিও সেইরূপই 


খাওয়াইতাম। কিন্তুসে দিন একটু বেশী খাওয়ান হইল। 
মুখ ধুইয়া আসিয়াই মা আমাকে বলিলেন, “আজ সবই একটু 
বেশী খাওয়াইয়াছ; না?” আমি বলিলাম, “আমি এরূপ 
সামান্য একটু একটু করিয়া তোমার মুখে দেই, তাহাতে 
সকলেই ছুঃখিত হয়। তাহারা! এত যোগাড় করে, তুমি কিছুই 
খাও না, সকলে ত জানে না, তাহারা মনে করে, আমি দেই 
না বলিয়াই তুমি খ:ও না, দিলেই হয়ত তুমি আরও একটু 
খাও। এই সব ভাবিয়া আজ একটু বেশী দিয়াছি।” অমনি 
মা গন্ভতীরভাবেই বলিলেন, “তুনি সর্ববদ| খাওয়াইয়। দেও, 
তুমি জান, আমি কি খাই। এত নিন্ম। প্রশংসার দ্রিকে ন 
দেখিয়া, নিজের কাজ নিয়মিতভাবে করিয়া যাওয়াই তোমার 
উচিত। বাহিরের দিকে এত দেখিলে, কখনও নিজের কাজে 
লক্ষ্য থাকে না। আজ বেশী খাইয়। আমার শরীর কেমন 
করিতেছে ।” বুঝিলাম, মার কথাই ঠিক। আমি খুব 


জামসেদপুরে 
অবস্থান। 


ভি 1 রি লি ৩৯১ 


পোস্ত ছি পা ছি জাপানি তিস্তা সটস্ছিল 
সি তি পাস 


অনুতপ্ত হইলাম। দেখিলাম, বাহিরের দিকে । লক্ষ্য করিয়। 
মার সেবার ক্রুটি করিয়াছি। 

২।৩ দিন জমসেদপুর থাকিয়া মা সকলকে নিয়া কলিকাতা 
রওনা হইলেন । ষ্টেশনে যাইবেন ; রাত্রিতে বোধ হয় গাড়ী 

তথা হইতে ছাড়িবে। 6৭ খানা মোটর কর! হইয়াছে, 

কলিকাতা গমন। তবুও কুলায় না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মর 
সহিত স্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ীতে জায়গা হয় না, 
গাড়ী হইতে অনেক লোক নামাইয়া দেওয়া হইতেছে। 
রাত্রিতে তখন আর গাড়ী আনাইবারও সময় নাই। মার 
মোটরখান। যখন ছাড়িয়া দিল, তখন যাহারা আসিতে 
পারিল না, তাহাদের যে ব্যাকুলতা, সেই দৃশ্য আজও মনে 
হইলে, একট বেদনামিশ্রিত আনন্দ অন্থভব করি। কত 
অল্প দিনে, ইহাদের মার জন্য এই ব্যাকুলতা ! মা সকলকে 
নিয়া কলিকাতা আসিলেন। 

২।১ দিনের মধ্যেই দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি সকলকে নিয়া 
ঢাকায় পৌছিলেন। কলিকাতায় সকলকে কাদাইয়! 

ঢাকায় আবার ঢাকায় আসিলেন, তথায় সকলকে 

শীত্রীমা। আনন্দ দিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তখন 
মাঘ মাস। মা রমণার আশ্রমেই আছেন । 

এই সময়েই অর্থাৎ উৎসব্রে কিছু দিন পূর্বের, এক 
দিন মার জন্য একটি নৃতন মশারি তৈয়ার করিয়া! আনিয়াছি। 
সকাল বেল। আমি গিয়াছি, জ্যোতিষ দাদাও আছেন, মা 
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সস তত সিলিসিলিস্পিিসিলীস্িলি সিকি তপ্ত 


হঠাং নিজের কুটারে গিয়। নৃতন মশারি ফেলিয়া দিতে 
বলিলেন । ফেলিয়৷ দেওয়ার পর, মা সেই মশারির মধ্যে 
রর গিয়া বসিলেন এবং আমাকে ও জ্যোতিষ 
৯০ রা দাদাকে তাহার ভিতর যাঁইতে বলিলেন । 
রন আমরা! গেলাম। তখন মা আমাদের ছুই 
জনকে নিজের কোলে শোয়াইয়া রাখিলেন । 
বলিলেন, “তোমরা ভাই বোন।” দরজা বন্ধ করিয়া 
নিয়াছিলেন। খানিক পরে উঠিয়া গেলেন । কত ভাবে কত 
লীলা করিয়াছেন, সীম নাই! 
আমি ও বাবা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই মার আদেশে আছি। 
প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া আমি মার কাছে আসি। জ্যোতিষ 
দাদ! মাকে নিয়া ভোরে বেড়াইয়া আসেন । আমি আসিলে 
কিছু পরেই তিনি বাসায় চলিয়া যান। বাব! শ্রীশ্রীমার 
আদেশমত সিদ্ধেশ্বরী আসনের কাছেই বেশী সময় বসিয়া 
থাকেন। ভোরে উঠিয়াই পুকুরে স্নান করিয়া বসেন ; ছুপুরে 
উঠিয়া একটু জল খাইয়া আবার বসেন; প্রায় ৬টার সময় 
রমণার আশ্রমে গিয়া, মার প্রসাদ যাহ 
থাকে, তাহাই গ্রহণ করেন । পরে রাত্রি 
৯ট1 কি ১০টা পধ্যস্ত মার কাছে থাকিয়া 
আমাকে সঙ্গে করিয়াই সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে আসেন। আবার 
কাজ করিতে বস্নে; রাত্রি ১২টা, ১ট1 পর্যস্ত বসিয়াই 
থাকেন। একদিন এই বসা অবস্থায় বাবা পরিষ্কার দেখিতে- 


বাবার বিচিত্র 
দর্শন । 
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ছেন, ্ীপ্রীমা যেন (রমণার আশ্রমে ৰ নিজের কুটার হইতে 
উঠিয়া বাহিরে গেলেন, আবার শুইয়া পড়িলেন। রাত্রি 
প্রায় ১২টায় ইহ দেখেন। সেই দিন ম| সন্ধ্যা হইতেই ভাব 
অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। বাবা পর দিন আসিয়। ভোলানাথকে 
জিজ্ঞাস! করিয়। জানিলেন, ঠিকই ম। রাত্রি ১২টার সময় 
এক বার উঠিয়া বাহিরে গিয়াছিশেন, পরে আনিয়া আবার 
শুইয়। পড়িয়।ছিলেন। বাবা এক দিন নিজ মুখে বলিতেছেন, 
“মাকে দেখিবার পর হইতে কোন স্থানে প্রণাম করিতে 
গেলেই আমি অনুভব করিতাম, মায়ের পা- ছখানিতেই যেন 
আমার মস্তক স্পর্শ হইল ।৮ 

বাবা কোন কোন দিন সারা রাণ্রিই বলিয়া থাকেন । 
ভোর বেলা আসিয়া বিছানায় একটু বিশ্রাম করিয়া, আবার 
উঠিয়া পড়েন। শ্রীশ্রীমার নির্দেশমত 
শ্বাসের ক্রিয়াদি কুরিতেছেন। ম। সকলকে 
এক ভাবের উপদেশ করেন ন1। যিনি যেমন 
অধিকারী, তাহাকে সেই ভাবেই উপদেশ দেন। 

জ্যোতিষদাদ। খুব বিচারের পক্ষপাতী । শাহাবাগ হইতেই 
দেখিতেছি, যখন মায়ের নিকট কেহ নাই দেখেন, তিনি 

আসিয়া মার চরণে উপস্থিত হন। তাহার 
জ্যোতিষদাদার সঙ্গে মা দেই ভাবেই নানা কথা বলেন। 
উত্তরোত্তর অধিক 
মাতৃ-সঙ্গ। 'আনেক দ্রিন তিনি, সকলে চলিয়া! যাইবার 
পর, রাত্রি ১১ট1 কি ১২টায় মার কাছে 


বাবার সাধণ-পথে 
ক্রমোননতি | 
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আসিয়! রাত্রি কাটাইয়া যাইতেন । কোন দিন হয়ত মার 
রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী যাওয়ার খেয়াল হইত (তখন আমর! 
সিদ্ধেশ্বরী থাঁকিতাম ন।। ঘর তালাবন্ধ থাকিত )। তখনই 
ভোলানাথকে নিয়! গাঁড়ী করিয়া! সিদ্ধেশ্বরী চলিয়া যাইতেন। 
ঘেই সময় কোন কোন দিন জ্যোতিষদাদাকেও বাসা হইতে 
নিয়া যাইতেন। কখনও মার সহিত তার কথাবার্থী হইত, 
কখনও বা মা হয়ত গিয়া পড়িয়াই আছেন, তিনি পায়ের 
কাছে বসিয়া রাত্রি কাটাঈয়া আসিতেন। এই ভাবে এক- 
এক জনকে অধিকারী হিসাবে শিক্ষা দিতেছেন । কাহারও 
খবর কেহ বড় 'জানে না। মা বলেন, “যার যার কথা তার 
তার কাছেই রাখিও।” 
সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রম ও রমণার আশ্রমের স্থান সম্বন্ধে মা 
বলিয়াছেন, “এই স্থানগুলি সাধারণের পক্ষে খুব উপযোগী |” 
কিন্ত স্থানগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছুই 
রে টিন এখন পধ্যস্ত বলেন নাই । মা যখন এই 
কথা। স্থানগুলি নিতে বলিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত 
এই সব স্থানের কোন খবরই কাহারও 
জান1 ছিল না। পরে জানা গেল, এই সব স্থানে অনেক 
সাধু-সন্ন্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। রমণার 
৬কালী মন্দির অনেক পরে হইয়াছে ; পুর্বে এই আশ্রমের 
স্থানটাতেই ৬ছুর্গাবাড়ী ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি । এই সব 
ইতিহাস ছাড়াও ম' প্রসঙ্গ ক্রমে নিজেই বলিয়াছেন, “এখানে 
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অনেক তপস্বীরা কঠোর তপস্যা করিয়া গ্রিয়াছেন, এবং 
তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে মা (জুক্সম শরীরে ) 
দেখিয়াছেন।” 
ইতিমধ্যে ঢাকার গেগুরিয়ার অবনী দত্ত মহাশয়ের পত়ী 
মার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন । তিনি সংসারে থাকিয়া 
বেশ সাধন ভজন করিতেছিলেন। তাহার 
অবনী দত্ত মহা- খুব গুরুভক্তি। মার কথ! শুনিয়া মাকে 
০০০৮০ দেখিতে আমিয়াছেন। প্রথম দেখিয়াই 


খুব ভাল লাগিয়াছে। তাই তিনি আর বড় আসিতেন না, 
পাছে মার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে গুরু হইতে মার উপরই 
ভালবাসা বেশী হইয়া যায়। কিন্ত আবার থাঁকিতেও 
পারিতেন না। বাসায় মার জন্য ছট্ফটু করিতেন। বাধ্য 
হইয়া আশ্রমে আসিতে হইত । এই সব কথা নিয়া মার 
সঙ্গে খুব আনন্দ হইত। এক*বার তাহার গুরুদেব 
ঢাকায় আসিলে, তিনি মার কথা সব তাহাকে বলিলেন। 
মার উপর যে টান হইয়াছে, তাহাঁও বলিলেন। মার কাছে 
যাইবেন কিনা, গুরুকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। গুরু বলিলেন, 
“সবই ত এক ; তোমার যাইতে ইচ্ছা হয়, যাইও 1৮ এই 
অনুমতি পাইবার পর তিনি সর্ধদাই আমিতেন। নিজের 
সুন্দর অবস্থার কথা মাকে বলিতেন। তাঁর একটি মাত্র 
ছেলে । দেশের কাঁজে জেলখানায় আবদ্ধ । একটি মাত্র মেয়ে; 
বিবাহ হইয়া গিয়াছে । তিনি বেশ সাধন ভজন করিতেছেন । 


রি 
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তা পপ লস পপছিপাশ পা পিশ্ পিসি শী সপ পি শসা শীলা শত পা লিপি শি শর্পী খিপীক্সি 


মা জ্যোতিষদাদাকে তার ধধর্মপুত্র' করিয়! দিলেন। অটল 
দাদাকে বেবী দিদির 'ধর্্পুত্র” করিয়া দিয়াছেন । বলিয়। দিয়া 
ছেন, তোমরা পরস্পর পরম্পরের ধন্মকাধ্যের সহায়ত 
করিবে। 
অনেক নৃতন নূতন লোকও মার চরণে আসিতেছেন। 
তাহাদের মধ্যে যতীন বাবু, গণেশবাবু, অমূল্য বাবুঃ শচীনবাবু, 
প্রভাতবাবু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ- 
নৃতন নৃতন ভক্ত যোগ্য । ইহারা সকলেই খুব ভাল লোক। 
সমাগম। রর 
প্রায় প্রত্যহই সপাঁরবারে মার চরণ দর্শন 
করিতে আসেন । উকিলদের মধ্যেও অনেকেই আসেন। 
প্রমথবাবু, অবনীবাবু, রাধিকাঁবাবু প্রভৃতি সকলে প্রায় 
রোজই আমেন। দিন দিনই লোক বাড়িতেছে। ম! 
ঢাকাতে আজ কাল বেশী থাকেন না। তাই আশ্রমে মা 
আদিলেই লোকের খুব ভিড় হইয়া পড়ে । কেহ কেহ, প্রায় 
সকলে চলিয়া গেলে, বাত্রিতে মার কাছে নিরিবিলিতে গিয়। 
কিছু সময় কাটাইর়া আসেন। গণেশবাবু ও তার স্ত্রী 
বৈকালে আসিয়! এক বার মাকে দেখিয়া যাইতেন ; আবার 
একটু বেশী রাত্রিতে মার কাছে আসিয়া বসিতেন। তখন 
মার সঙ্গে একান্তে কথ। বলিবার স্থযোগ পাইতেন। দীনবন্ধু 
বাবু সপরিবারে ঢাকায় আসিয়া ২৪ দিন থাকিয়। চলিয়। 
গেলেন। মাঘ মাসে অতুল ঠাকুর মহাশয় আশ্রমে 
সরস্বতী পূজা করিলেন। বিনয়বাবু তাহার ম্ৃতা কন্তা 
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“উমা”র স্মৃতিরক্ষার্থে ষে নূতন কীর্তনের ঘর করিয়! দিয়াছেন, 
তাহাতেই পুজ1 হইল । পরে ফাল্গুন মাসে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে 
অতুল ঠাকুর মহাশয় ৬শিবরাত্রির দিন ৬শিবপুজ1 করিলেন। 
সার! রাত্রি বসিয়। প্রহরে প্রহরে পুজা করিলেন। বেবী দিদি, 
সত্যবাবুর স্ত্রী প্রভৃতিও সারা রাত্রি সেখানে পূজা করিলেন । 
খুব আনন্দ চলিতেছে। 
১৩৩৮ সনের দোলপৃণিমার দিন রাজেন্দ্র কুশারী 
মহাশয়ের স্ত্রীর আগ্রহে মা সব স্ত্রীলোকদের দিয় দোল 
খেলিলেন। সেদিন মহা আনন্দ । সকলে 
রি মার গার রং দিতেছেন। মাও মধ্যে মধ্যে 
দোল লীলা'। সকলের গাঁয়ে পিচকারী দিয়। রং দিতেছেন। 
আবিরে এবং রঙ্গে সকলেই লাল হইয়। 
গিয়াছেন। ছুপুর বেলা! মা সকলকে নিয়া কীর্তনের ঘরে 
গিয়া বসিলেন। ৩1৪ ঘণ্টা কীর্তন হইল । পরে মা সকলকে 
নিয়! পুক্ষরিণীতে সান করিতে নীমিলেন। বহুক্ষণ জলে 
খেলা হইল। এ দিকে ভোগ রান্নাও হইতেছে। মার 
আদেশে বেলুর মাকে ( রাজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী) “হোলির রাজা” 
কর] হইল। কারণ, তাহার আগ্রহেই এই খেলা হইল। 
মা সকলকে নিয়া ন্নান করিয়া! আসিয়া, কীর্তনের ঘরে 
বসিয়াছেন। চন্দন ঘলিয়া আনিতে বলিলেন। চন্দন 
আসিলে সকলের কপালে চন্দন দিয়! দিলেন। পরে সকলকে 
নিয়া খাইতে বসিলেন। সকাল বেল। হইতে রাত্রি পধ্যস্ত 
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এই দোললীল। উৎসব চালল। পরে স্ত্রীলোকর!। মাকে 
প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। 

চেত্র মাসে মা রাজসাহী রওনা হইলেন। দীনেশবাবু 
(মুন্সেফ ) তখন ময়মনসিংহে ছিলেন। তিনি হঠাৎ অবশ 
হইয় পড়িয়াছেন। তাহার স্ত্রী ও মেয়েদের অনুরোধে, 
ম1 যাওয়ার সময় ময়মনসিংহ হইয়া যাইবেন, স্থির হইয়াছে। 

দা বার মাখন (শ্রীশ্রীমায়ের ছোট ভাই ) ও 
ময়মনসিংহ ও  বেলুর ম| সঙ্গে চলিল। আমরা মার 
রাজসাহী হইয়া সহিত ময়মনসিং গিয়া ২৩ দিন থাকিয়। 
কণিকাতায় গমন। রাজসাহী চলিলাম। মরণীও সঙ্গে ছিল। 
(১৩৩৮ । চেত্র ) 
রাস্তা হইতে মরণী, বাবা ও আমি 
গ্রীপ্রীমার আদেশে কলিকাতা চলিয়া গেলাম । মা ও 
ভোলানাথ, মাখন ও খেলুর মাকে নিয়া রাজসাহী গেলেন। 
২৩ দিন তথায় থাকিয়া কলকাতায় কাকাবাবুর (ভোলানাথের 
ভ্রাতা, কামিনী বাবুর ) বাসায় আসিলেন। 

১৩৩৯ সনের ১লা বৈশাখ কলিকাতায় পিসিমার বাড়ী 
মা ভোগে গেলেন । সেখানেও অনেক আনন্দ হইল । একটি 
কলিকাতায় অব- মুসলমান ভদ্রলোক মাকে কমলা! খাওয়াইয়। 
স্থান এবং শ্রীরাম দ্বিলেন। মার গলার এক ছড়া মাল ১ল। 
পুরের গোবদ্ধন ও বৈশাখ শ্্রীশ্রীমা। বাবাকে দ্িলেন। বাব 
তাহার মাতার আজও তাহ যত্বের সহিত রাখিয়া দিয়াছেন। 


কথা। 
(১৩৩৪ । বৈশাখ) এ দিকে শ্রীরামপুর হইতে গোবর্ধনের মা, 
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শর্ট স্পির্টি ও শী সি সি তি ৯ 


কলিকাতায় মা আসিয়াছেন ২ খবর পাইয়া, আসিয়া উপস্থিত 
কিন্ত মা কোথায় আছেন জানেন না। ভক্তদের বাড়ী 
বাড়ী রৌদ্রের মধ্যে খুঁজিতে খু'ঁজিতে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া 
পড়িয়। গিয়াছিলেন। পরে অনেক ঝষ্টে স্ুরেশবাবুর বাড়ীতে 
আসিয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ম। তখনও 
পিসিমার বাসা হইতে ফিরেন নাই। এই সুরেশ বাবু ও 
তার স্ত্রী মার খুব ভক্ত। ছুই জনে মার কাছে গিয়া নীরবে 
দুরে বসিয়া, মার মুখের দিকে শুধু চাহিয়া বসিয়। থাকেন। 
তাদের কোন প্রশ্ব কি কোন প্রার্থন নাই; দেখিয়াই তৃপ্ত । 
মধ্যে মধ্যে নিজেদের বাসায় নিয় ভোগ দেন। 


এক দিন ঘটন! হইল, স্ুরেশবাবুর বাসায় মার যাওয়ার 
কথ। ছিল। তর স্ত্রী সেই আশায় সকাল বেলা হইতে সথ 
পরিক্ষার করিয়া মার জন্য ভোগ রাধিয়। নিয়। বসিয়া আছেন । 
কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই। ম কাকাবাবুর 
বাসায় বপিয়। আছেন ; অসম্ভব ভিড় । হঠাৎ সন্ধ্যার কিছু 
পূর্বে মা আমাকে ডাকিয়। বলিলেন, 
"বাবাকে বল, এক খানা গাড়ী নিয় আসিয়। 
আমাকে একবার স্থরেশবাবুর বালায় নিয় 
যায়, তারা হয়ত আমার জন্য বলিয়া আছে।” বাবা 
তখনই এক খানা মোটরে মাকে নিয়া স্বরেশবাবুর বাপায় 
গেলেন। গিয়া দেখি, সত্যিই তারা খান নাই; বসিয়া 
আছেন। তার স্ত্রীর বিশ্বাস, “ম। একবার নিশ্চয়ই আপিবেন, 


শঞ্জমা 
অন্তধ্যামিনী | 
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মা আসিলে তাকে কিছ মুখে দিয়া প্রসাদ পাইব”; এই 
ভরসার বসিয়া আছেন। অন্তর্ধযামিনী মা গিয়। উপস্থিত ; 
মাকে পাইয়া কি আনন্দ! মাকে একটু খাওয়াইয়া। দ্রিলেন, 
পরে সকলেই প্রসাদ পাইলেন । 
ওদিকে গোবদ্ধনের মাও অনেক চেষ্টার পর মাঁর দর্শন 
পাইলেন । এই গোবদ্ধনের মার সঙ্গে মার যখন প্রথম 
দেখা হয়, সেও এক স্বুন্দর ঘটনা । এক বার কি একট। 
স্টেশনে ওয়েটিং রুমে মা গিয়। ঢুকিয়। দেখেন, বসিবার 
জায়গ। নাই । সেই ঘরে গোবদ্ধনের মাও বসিয়াছিলেন। 
মা গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, গোব- 
গোবদ্ধনের ্ 
মায়ের সহিত দীনের মা বলিলেন, “বস না।” মাতাহার 
শ্শ্রমায়ের প্রথম দিকেই গিয়। বলিলেন, “কোথায় বসিব? 
পরিচয়ের বিবরণ । জায়গা ত নাই,।” তিনি মার যুখের দিকে 
চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “জায়গ। নাই? তবে আমার 
কোলেই বস।” মা অমনি দ্বিরুক্তি না করিয়। তৎক্ষণাৎ 
গিয়। তার কোলের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। তিনিও 
জড়াইয়া কোলে নিলেন। সকলেই এই ঘটনা দেখিয়! 
মাকে “পাগল” স্থির করিল। কারণ, মাথ! খারাপ না হইলে 
কি কোন ভদ্রমহিলা! গিয়া এই ভাবে কোনও অপরিচিতা 
ভদ্র-মহিলার কোলে বসিতে পারেন? একটু পরেই গাড়ী 
আসিল। মা এবং গোঁবর্ধনের মা গিয়া গাড়ীতে 
উঠিলেন। অল্প সময় ছুই জনে একত্রে ছিলেন। পরে 
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শি পাস পি পলিসি শা ওসি পান কিস তে পাস শি জান এ পি পিসি সির ৯ এপস রিস্ছি পসি তাস এ ৬ সি সিরা সির ও ৬ সি সি রস শাস্টি ওটিসি লি শপ পিল পরি সি 


গোবদ্ধনের মা-ই প্রথম নামিয়া গেলেন। মা হাওড়। 
নামিলেন। 

ঘটনাচক্রে গোবদ্ধনের মা কতকগুলি চাবি গাড়ীতে 
ফেলিয়। গেলেন । মার সঙ্গে বীরেন দাদা প্রভৃতি ছিলেন। 
তাহার। সেই চাবিগুলি গাড়ী হইতে নিয়া গেলেন। কিন্ত 
মা গোবদ্ধনের মার কোন ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন নাই । 


চাবির খোজ শ্রীরামপুরে থাকেন, এই পধ্যস্ত জানেন । 
উপলক্ষে দ্বিতীয় পরে এই চাবির জন্যই দই পক্ষ খোঁজ 


বার দর্শন, এবং করিতে করিতে মার সঙ্গে আবার 
তখন হইতে 


এর বাটীতে গোবর্ধনের মার দেখা হইল । তখন তিনি 
বাতাম্মাতের মার খবর পাইয়! মাকে নিজ বাড়ীতে 
₹ হত্রপাত। শ্রীরামপুর নিয়া গেলেন। ভার ছেলে 


গোবদ্ধনেরও তখন অল্প বয়স, সেও মার খুব অনুগত হইয়া 
পড়িল। জেই হইতে ম1 কলিকাতা গেলে অনেক সময়ই 
গোব্্ধনদের বাড়ী শ্রীরামপুরে যাঁনঃ আমরাও মার সঙ্গে 
গিয়াছি। প্রথম দেখ! হওয়ার সময় আমরা মার সঙ্গে ছিলামন। । 
এক বার মাকে পুজ। করিবার জন্য গোবদ্ধন অনেক 
জায়গায় পদ্মফুলের খোজ করিল, কিন্তু পাইল না। পরে 
ম। যখন চলিয়া আসেন, মাকে তুলিয়! দিতে 
অজানাভাবে ৮ 
প্রাধ পন্ছুল দ্বারা তাহারা ষ্টেশনে আসিয়াছে, বাসায় চাঁবিবন্ধ 
শ্ীশ্রীমায়ের উদ্দেশে করিয়া আসিয়াছে । ষ্টেশন হইতে বাসায় 
পুজা । গিয়। দেখে, জানাল। দিয়া কে অনেকগ্চলি 
১১ 
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পদ্মফুল ঘরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে । এই ঘটনায় তাহারা 
অবাক্‌ হইয়া গেল। এ পদ্মফুল দিয় মার উদ্দেশে পুজ। 
করিল। 

ম! এবার কলিকাতায় কাকাবাবুর বাসাতেই আছেন । 
প্রত্যেক বার কলিকাতায় মা গেলেই দিন-রাত্রির মধ্যে আর 
মার বিশ্রাম হয় না । এই সব আলোচনা করিয়া এ বার 
পিসামহাশয়, কাকাবাবু প্রভৃতি স্থির করিয়াছেন, দ্রিনে ১২টার 
পর কয়েক ঘণ্ট। এবং রাত্রি টার পর ভোর পধ্যন্ত মার কাছে 
কেহ থাকিতে পারিবেন নাঃ মাকে বিশ্রীম করিতে দিতে 
হইবে। নতুব। এ ভাবে শরীর টিকিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
ঢাকায়ও ২১ বার জ্যোতি দাদা এই ভাবে নিয়ম করিবার 


রম চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হন 
নিয়মান্থবত্তিতার নাই। লোকের আগ্রহ দেখিয়। তাহাদের 
বাহিরে। বাধ। দিঝা রাখা সম্ভব হয় নাই। মাও 


নিয়মে বন্ধ থাকিবাঁর নন, কাজেই কোন নিয়মই চলে নাই। 
এ বারও এরূপ নিয়ম হইল। দিনে ১২টার পরই কাকাবাবু, 
সকলকে মুখে বলিতে পারা যায় না বলিয়া, ঘড়ি দেখাইয়া 
দিলেন। মার শরীরের জন্যই এই ব্যবস্থা! ঃ কাজেই 
কাহারও কিছু বলিবার নাই। 

সকলে যাই যাই করিয়া প্রায় ১২টার মধ্যেই সেই 
দিন বিদায় নিয়াছে। তারপর মাকে বিশ্রাম করিবার জন্য 
একটি ঘরে শোওয়াইয়া আমরা ২1৪ জন কাছে বসিয়। বাতাস 
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করিতেছি । বাহিরে ভয়ানক রৌদ্র । বৈশাখ মাস ; খুব গরমও 
পড়িয়াছে। কাকাবাবু$ ভোলানাথ প্রভৃতিও অপর ঘরে 
গিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। কিন্তু মা উঠিয়া বসিয়াছেন। 
একটু পরেই দরজ। খুলিয়া কাকাবাবুদের ঘরে গিয়া হাজির । 
তাহাকে উঠাইয়া নিয়। রাস্তায় বাহির হইয়। পড়িলেন। 
কাকাবাবু বলিতেছেন, “এ কি হইল ! সকলকে কত চেষ্টায় 
সরাইয়৷ দিয়া আপনার বিআামের ব্যবস্থা করিলাম, আর 
দিবসের নিয়ম. আপনি উঠিয়। রৌদ্রে বাহির হইলেন? 
ভঙ্গ । সকলে আসিয়া আমাকে কি বলিবে?” 
কিন্তু এ সব কথা কে শোনে? মা হ|সিয়া বলিলেন, 
“আমার যে মাথ। খারাপ, তা ত জানেন না? আপনাদেরও 
বিশ্রাম করিতে দিতেছি না এই বলিয়া রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরিতে বাহির হইলেন। এক দোকানে গিয়া কিছু 
ভিক্ষা চাহিতেছেন। তাহার হয়ত কিছু দিল। তাহ 
নিয়া আবার অপর এক জায়গায় দিয়! অসিলেন। এই ভাবে 
লীল৷ করিতেছেন । আমর। কয়েক জন মাত্র সঙ্গে ছিলাম। 
যতীশদাদার (গুহ) মাকে ছাড়িয়। স্স্থির থাকিতে ন। 
পারিয়া, আবার কাকাবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন। 
বৈকালে ৪টার পর হইতে মার সঙ্গে দেখ! হইবে, নিয়ম কর। 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ছুপুরেই আসিয়। দেখেন, ম! 
ঘরে নাই। রাস্তায় রাস্তায় মা বাহির হইয়াছেন খবর পাইয়॥ 
ভাহারাও গিয়। সঙ্গ নিলেন। 


৪8০3 শ্ীশ্রীমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীস্ব 
এই ভাবে আনন্দ করিতে করিতে ক্ষিতীশ দাদার শ্বশুর 
পশুপতিবাবুর বাসায় গিয়া ম। উপস্থিত হইলেন। এদিকে 
পশুপতিবাবুর স্ত্রীর খুব অসুখ । তিনি আসিয় মাকে দর্শন 
পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। শুইয়। শুইয়। শুধু প্রার্থন। 
ভক্তের আকুল করিতেছিলেন, “মাগো! তুমি যদি 
প্রার্থনায় শ্রীশ্রী  অন্তধ্যামিনী মা হও, আসিয়। দেখা দিও ।” 
মামের কপা। এর মধ্যে ছুপুর বেলায় হাটিতে হাটিতে 
ম! গিয়। তার কাছে উপস্থিত । তিনি ত মাকে দেখ। মাত্রই 
আশ্চর্য্য হইয়! গেলেন। তখনই লুটাইয়া! প্রণাম করিলেন। 
পশুপতিবাবু অনেকক্ষণ এই কথা নিয় আলোচনা! করিলেন । 
সকলেই অবাকৃ্‌। মা কখনও এই ভাবে ছুপুরে রাস্তায় বাহির 
হন না। আজই বাহির হইয়া এ বাসায় আসিয়াছেন। 
কিছু ক্ষণ এ বাসায় থান্টিলেন। পরে কোথ। হইতে (ঠিক মনে 
নাই) মাকে নিতে মোটর আসিল। মা অন্য এক বাসায় 
চলিয়া গেলেন। 
সন্ধ্যার পর কাকাবাবুর বাসায় ফিরিলেন। দিনের নিয়ম ত 
এই ভাবে ভাঙ্গিয়৷ দিলেন । রাত্রিতেও ৯টার পরই সকলকে 
উঠাইয়া দেওয়। হইল। কিন্তু মা সেই দিনও জার! রাত 
যাহার! উপস্থিত ছিলেন,তাহাদের পর্য্যস্ত ঘুমাইতে দিলেন না। 
তি পিসিমাকে নিয়া, কাকাবাবুকে নিয়া, 
| পরে কাকীমাকে নিয়া, ছুষ্টামি করিয়া 
সারা বাত কাটাইয়া দিলেন। পর দিন 
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ভক্তের! আসিয়া শুনিল, মার বিশ্রাম এই ভাবে হইয়াছে । 
এই ভাবে মা সব নিয়ম ভাঙ্গিয়া দিতেন। কখনও কোন 
নিয়মের গণ্ডিতে মা বদ্ধ থাকিতে পারিতেন না। ঢাকার 
আশ্রম হবার পরে বলিতেন, “ভোমর! ভাবিয়াছ, এই 
প্রাচীরঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে আমাকে আটকাইয়। 
রাখিবে। আশ্রম করিয়াছ, তোমরা সকলে সওভাবে 
এখানে আসিয়া মিলিত হইবে। আমি ত কোথায় থাকি, 
কোথায় যাই, কিছুই ঠিক নাই”। বাস্তবিকই দেখ! যাই তেছে, 
যতই আশ্রম হইতেছে, মা বাহিরে বাহিরেই দ্বুরিয়। 
বেড়াইতেছেন । 


৫ ক রিল ভা সি তি সি শাস্িরপি 


কলিকাতায় কয়েক দিন থাকার পর পুনরায় রাজসাহী 
যাইবার কথ। হইল । ম। বলিলেন, «এ বার আজিবার সময় 
রাজসাহীতে থিরিজাবাবু এক দিন তার 
কলিকাতা হইতে বাসায় থাকিয়া আনিবার জন্য খুব অনুরোধ 
৪৯ করিয়াছিল। কিন্তু থাক! হয় নাই। ভাই 
্‌ আবার রাজসাহী যাইয়। এক দিন ভার 
বাসায় থাকিয়া পরে ঢাকা বাওয়। হইবে”॥। তাই 
হইল । মা আবার রাজসাহী গেলেন । পরে সকলকে নিয়। 
ঢাক আসিলেন। এ বারও আমরা রাজসাহী যাই নাই। 
কলিকাতা হইতে পোড়াদহ আসিয়া মার সহিত একত্র হইয়া 
ঢাকায় আমিলাম। 
এই রাজসাহীতে পুর্বে একবার মা আমাদের নিয়। 


টিফিন 


সিনে মু 
টি বিপু 
৮০০০ 


গা বাল দি সীল 


৪০৬ শ্রী্ীম। আনন্দম্য়ী [ দ্বিতীয় 


গিয়াছেন, অটল দাদার বাসাতেই আছি। এক বাড়ীতে 


ৃ রাত্রিতে কীর্তন হইবে, মাকে নিয়া গেলেন । 
রাজসাহীতে অটল 
দাদার বাসায়পূর্ববের আমরাও সঙ্গে গেলাম, কিন্ত অটলদাদা 
একটি ঘটনা গেলেন না। ম ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, 
অটল দাদা খাওয়া দাওয়া! করিয়া ঘুমাইয়া আছেন। মা 
আসিলে উঠিলেন। মা তাকে বলিলেন, “তুমি ভ বেশ লোক ? 
আমর! কীর্তনে গেলাম, তুমি গ্েলে না) এখন আমরা না 
খাইতেই তুমি খাইয়! শুইয়। আছ*। তিনি বলিলেন, 
«আমি খাইলেই ত তোমারও খাওয়। হয় ; ছেলের পেট ঠাণ্ড। 
থাকিলেই মারও পেট ভর! থাকে ।” মা বলিলেন, 
«তাই নাকি ? বেশ, এ কথ! যেন মনে থাকে”। পরে মাকে 
যখন জল খাইতে দেওয়। হইল, মা তখন থাল। খানা অটল: 
দাদাকে দিতে বলিয়া বলিলেন, “অটল খাইলেই যখন আমার 
খাওয়া হয়, তখন অটলকেই ইহা! খাইতে দেও”। অটল 
দ্াদাও হাসিয়া তাহ! খাইলেন। ম। শুইলেন না ; বলিলেন, 
"অটল শুইলেই ত আমার শোওয়! হইবে”। অটল দাদাঁও 
আবদারের ভাবে বলিলেন, “বেশ, তুমি বসে থাক, আমি 
ঘুমুতে যাই” । এই বলিয়৷ গিয়া শুইয়া! পড়িলেন। 
পর দিন সকালে উঠিয়া মা বলিলেন, “অটল বাসায় 
থাকিলেই ত আমার থাক। হইবে, চল আমরা অন্ত জায়গায় 
যাই”। এই বলিয়া আমাদের নিয়া হাটিয়াই রওন। হইলেন। 
অটল দাদার বউও আমাদের সঙ্গে চলিলেন । ম! সকলকে নিয়! 


ভাগ] ষোড়শ অধ্যায় ৪০৭ 
নদশর ধারে একটি ছোট মন্দিরে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, 
“এই খানেই রান্না কর”। তাহাই হইল। ভোলানাথ ও 
বাবা বাজার করিয়। সব নিয়া আনিলেন । আমিও অটল দাদার 
বউ নদীর ধারে পাথরের মধ্যেই রান্না করিলাম । মিষ্টান্ন পাক 
হইয়ছে। আমি একটা ছোট হীড়ির মধ্যে কিছু ঢালিয়! নদীর 
জলের মধ্যেই বসা ইয়া রাখিলাম, এবং মাকে খিচুড়ি খাওয়াইতে 
আরম্ভ করিলাম ঃ মনে করিলাম,ইতিমধ্যেই মিষ্টান্ন ঠাণ্ডা হইয়। 
যাইবে । খিচুড়ি খাওয়ান হইয়া গেল; আমি এ হাড়িটি হইতে 
কিছু মিষ্টান্ন একট! গ্রাসে নিয়া মার মুখে ঢালিয়া দিলাম। 
(মা তখন গ্রাসে মুখ দিয় জলও খাইতেন না) ঢালিয়। দিতে 
হইত )। যেই ঢালিয়৷ দিয়াছি, ম! তাহ। গিলিয়া ফেলিয়াই 
আমাকে অতি ব্যস্তভাবে বলিলেন “এখন, তুনি এই গ্রাস 
হইতে শীঘ্র একটু মিষ্টান্ন নিজের মুখে ঢালিয়া! দেও”। এত 
ব্যস্ত ও দ্রুতভাবে বলিলেন, যে আমি আর কিছু বিবেচন। 
করিবার সময় পাইলাম না। 

তখনই গ্লাস হইতে মিষ্টান্ন নিজের মুখে ঢালিয়। 
দিলাম। দিতেই দেখি, এত গরম, যে মুখ পুড়িয়া 
যাওয়ার মত অবস্থা। আমি আর ভাল করিয়! 
গিলিতে পারিলাম না। মুখ হইতে মাটিতে ফেলিয়া 
দিলাম। মা হাসিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলাম, আমি 
ঠাণ্ডা হইয়াছে কিন! ন। দেখিয়া মার মুখে দিয়া কত অন্তায় 
করিয়া ফেলিয়াছি। আজ তাই মা আমাকে খাওয়াইয়! 
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পি সি্শ সত স্পিি  লাসি শি 


শিক্ষা দিলেন। বাস্তবিক, সেই; হইতে আমার ত শিক্ষা 
হইলই | অটলদাদার বউও বলিতে লাগিলেন, “আমারও 
শিক্ষা হইল, আমি ত মিষ্টান্ন রাধিয়! গরমই ভোগ মাকে 
নিবেদন করি । আজ হইতে না দেখিয়া, ঠাণ্ডা ন। করিয়া, 
আর করিব না” । মা বলিলেন, “কখনও দেবতার ভোগ 
এত গরম দিতে নাই”। মা এই রূপ কত ভাবেই না আমাদের 
শিক্ষা দিয়াছেন, দিতেছেন ; কিন্তু তবুও শিক্ষা হয় কই ? 


পাপা বার পম 
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১৩৩৯ সনের বৈশাখ মাসে মা ঢাকায় আসিয়াছেন। 
কয়েক দিন পরেই মার জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। এখার 
জন্মেৎ্মবের কয়েক মাস পুর্ব হইতেই 
৮মন্নপূর্ণা, ৬বিশ্বেশ্বর, ৬কালী প্রভৃতির 
মৃত্তি পরিবর্তন করিতে দেওয়া হইয়াছে। 
জ্যোতিষ দাদার উপরই এ সব ভার। তিনিই করাইতেছেন। 
এবার জন্মোৎসবের সময় নৃতন মৃত্তি তৈয়ার হইয়া আসিয়াছে, 
তাহ! প্রতিষ্ঠা করা হইল। এবারকার মৃত্তি খুব সুন্দর 
হইয়াছে । অষ্টধাতুর মূত্তি, ৬বিশ্বনাথ রূপার মৃত্তি। মার 
গায়ের সব পূর্বের গহন। ভাঙ্গিয়া এই সব 
দেবতার গহন। করা হইয়াছে । ভোলানাথ 


ঢাকায় ১৩৩৯ সনের 
জন্মোখ্সব। 


(১) বিগ্রহ গ্রতিষ্ঠ।। 
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সি পাস পি সিল ৬ ৭ লস্িকীছি লিস্দিলা অপাস্টিত ছিল ক ৬ পান্ডে আলা 


প্রতিষ্ঠা করিলেন। যজ্ঞাদিও বিশেষভাবে করিলেন। ৬কাশী 
হইতে বাব। শ্বেত পাথরের ৬শি আনাইয়াছেন, ভিন্ন মন্দিরে 
1 ৬শিবও প্রতিষ্ঠ। করা হইল। 

মার আদেশে কুলদা দাদা এক দিন নিজ কন্তাকেই 
কুমারী দেবীরূপে পুজা করিলেন। আর এক দিন উৎসবের 
মধ্যেই বাবা, আমি, যোগেশদাদা, অতুল, 
কমলাকান্ত ও কানু এই ছয় জন মার 
আদেশে একটি করিয়৷ প্রত্যেকে বিভিন্ন কুমারীকে পুঁজ! 
করিলাম। মা বলিলেন, “এই পথে আমিবার জন্য ইহ। 
দ্ররকার”। পরে মা এক দিন কুমারী ভোজন করাইলেন। 
যজ্ঞ ভোলানাথই করিলেন। কিন্তু আমাদের ৬৭ জনকে 
ফল ফুল রোজই আহুতি দিতে আদেশ করিলেন। 

এ বার জন্ম তারিখ হইতে জন্ম তিথির মধ্যে ২১ দিনের 
ব্যবধান হইয়াছিল। এই একুশ প্্দনই অখণ্ডভাবে নাম 
কীর্তন চলিল। মার আদেশে এই ২১ দিন যজ্দেষে চরু 
পাক হইত, তাহ! খাইয়া আমরা ৬।৭ জন রহিলাম। মা ও 

ভোলানাথ তাহ। খাইয়াই থাকিতেন। 

ভর ভোলানাথ পুজাচ্চনাতে খুবই পরিশ্রম 

কীর্তন। করিতেন, কিন্তু সামান্য চরু ও কল খাইয়। 

বেশ আছেন। বেবী দিদি একদিন কুমারীপুজা, করিলেন। 

কুমারীকে নানা সোনার অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়। 
দিলেন। 


(২) কুমারী পূজ| | 
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এক দিন মার ইচ্ছামত ৬অন্পূর্ণীকে ১০৮ রকম ব্যঞ্জনাদি 
দির। ভোগ দেওয়া হইল। ব্রান্মণেরাই তাঁহার জল তুলিল, 
মশল] বাটিল। খুব শুদ্ধমত যজ্ঞের আগুন 
ও দিয়া এই ভোগ পাক হইল। প্রায় ৮১০ 
ব্ঞ্চনাদি সমন্বিত 
ীপরীএঅন্পূর্ণা জন স্ত্রীলোক পাক করিলেন। আজিকার 
মায়ের ভোগ । এই ভোগের প্রসাদ ব্রহ্মচারীরাও পাইলেন। 
ম! সকল স্ত্রীলোকদের নিয়া আশ্রমের ভিতরের মাঠের মধ্যে 
খাইতে বসিলেন। খুব আনন্দ করিয়া খাওয়া দাঁওয়। 
হইল । এ বারও ম1 ছুই রাত্রি মেয়েদের নিয়া নাম করিয়া 
কাটালেন । এই রূপে এক এক দিন এক একটা উৎসব 
বিশেষভাবে করিয়া আনন্দ করিতেছেন । 

১০৮ পদের ভোগের দিন রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইল। মা 
বৃষ্টির মধ্যে কীর্তন করিতে লাগিলেন। ধাহারা বারান্দায় 
দাড়াইয়াছিলেন, মা ছুই হাতে বৃষ্টির জল 
হিটাইয়া তাহাদের ভিজাইয়া দিলেন । 
বাধ্য হইয়া তাহারাও বৃষ্টিতে নামিয়। 
পড়িলেন। মা একেবারে জলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়! 
উঠিলেন। অনেক রাত্রি পর্যযস্ত এই লীল| চলিল। 

পরে মাকে কাপড় ছাড়াইয়া আমরা কাপড় ছাড়িলাম। 
(৬) প্জটু* ভাইয়ের জটু খুব সুন্দর আরতি করে; এ বারও সে মাকে 
শ্রীত্রীমাকে বিচিত্র আরতি করিল। মেয়েরা ফুলের সাজে মাকে 

আরতি। সাজা ইল। আনন্দেউৎসবে সব মাতিয়া আছে। 


(৫) বৃষ্টির মধ্যে 
অপূর্ব কীর্তনানন্। 


ভাগ] সপ্তদশ অধ্যায় ৪১১ 
ম1 মন্দিরের কাধ্যাদি সম্বন্ধে যাহ! বলিবার ব্রন্মচারীদের 
বলিতেছেন ; পুজার্চনা সম্বন্ধে ভোলানাথকে যাহা! বলিবার 
বলিতেছেন, সব দিকেই লক্ষ্য আছে। 
(৭) শ্রশ্রমায্ের কিন্তু যাহ্াকে যাহা বলিবার বলিতেছেন, 
সর্ববিষয়ে সতর্ক 
রিনি সেই শুনিতেছে, অপরে তাহ! জাঁনিতেও 
অজ্ঞাতসারে পারিতেছে না। দরকারী কথাটি বলিয়াই 
বাবস্থা নির্দেণ। মা সাধারণ ভাবে সব স্ত্রীলোকের মধ্যে 
গিয়া এমন ভাবে পূজা ও যজ্ঞ দেখিতে 
বসিয়। গিয়াছেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না, সকলে যেমন 
দেখিতেছে, তিনিও তেমনই দেখিতেছেন। অথচ প্রত্যেকটি 
কাজেই তার কি অদ্ভুত লক্ষ্য? তার বিধান মতেই সব কাজ 
সুন্দর ভাবে হইয়া যাইতেছে । অথচ বাহির হইতে 
কাহারও মার ব্যবহারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। 
শিশুর মতই আনন্দ করিতেছেন) ঘুরিতেছেন, 
ফিরিতেছেন। 
শেষ দিন মহোৎসব হইল । এ বাঁরও জন্মতিথির পুজা 
৬তন্নপূর্ণার উপরেই হইল । ভক্তগণ প্রদত্ত সিন্তুরের কৌটা 
বাক্স ভরা হইয়া অনেক জমিয়াছিল ; মার আদেশে তাহা 
(৮) শেষদিন ডালা ভরিয়া জ্ীলোকদের মধ্যে বিলাইয়া 
মহোৎস্ব। দেওয়া হইল । রেশমী কাপড়গুলি, যাহার৷ 
মিরর কোচ ভোগ পাক করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 


ও রেশমী সাড়ী 
বিতরণ। বিলাইয়। দেওয়। হইল | লোকে লোকারণ্য ৷ 
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মা, মাঠে সকলকে নিয়। ঘুরিতেছেন, কখনও বা বসিতেছেন । 
দিন রাত্রি প্রায় এই ভাবে কাটিয়া যাইতেছে । 

সম্ভবতঃ উৎসবের মধ্যেই ভূপতিদাদার মেয়ের বিবাহের 
দিন পড়িল। বিবাহের পুর্ব দিন মাকে তাহার বাসায় নিয়া 
গেলেন, আমরাও সঙ্গে গেলাম। মা ফিরিয়া আশ্রমে 
আসিতেই মেয়েদের মধ্যে এক জন হঠাৎ আনন্দে উলুধ্বনি 
দিয় উঠিলেন । ম! অমনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“একি ? উনলুধ্বনি হইল যে? তবে বোধ হয় আশ্রমে কোন 
শুভ কার্য হইবে, কি বল?” আমি এ কথার অর্থ কিছুই 
বুঝিলাম ন1। 

পর দিনই ভূপতিদাদার মেয়ের বিবাহ । এ দিকে আশ্রমে 
পর দ্রিন সন্ধ্যা হইতেই কি একট! পালা কীর্তন হইতেছিল। 
বিবাহের লগ্ন একটু বাত্রিতে। মা সারা দিনই প্রায় 
মন্দিরের মধ্যে সিংহাসুনের পিছনে মেঝের উপরে পড়িয়া 
আছেন। সন্ধ্যার সময় উঠিয়। নিজের কুটারে গিয়া ভোলানাথকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। ছুই জনের ভিতরে অনেক ক্ষণ কথ 
হইল। কিছু পরেই দেখি, কুলদাদাদা সেই বারান্দায় 
গেলেন । তাহার স্ত্রীও বাড়ী হইতে আসিয়! সেখানে গেলেন । 
মা তাহাদের ছুই জনকে নিয়া পঞ্চবটাতে গিয়া বসিতে 
বলিলেন। কিছু পরেই মা! ভোলানাথকে নিয়! তথায় গেলেন। 
ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। এ দিকে কীর্তন শেষ হয়৷ 
গেল। অনেকেই বিদায় নিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। 
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ধাহারা রহিলেন, মা তাহাদের সকলকে পঞ্চবটী যাইতে 
বলিলেন। সকলে উপস্থিত হইল। এদিকে “মরণীকে”* 
(৯ "চিন্থ'র সহিত বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়! নিয়া আসা হইল । 
মরণী'র ভবিষৎ সকলের সম্মুখে শুভ লগ্নে মরণীকে 
বিবাহের বাগদান। কুলদাদাদার পুত্রবধূরূপে বাগদত্তা কর! 
হইল । কুলদাদাদার ছেলে চিন্ুও তথায় উপস্থিত ছিল। ম! 
বলিলেন, “মরণীর এখন মাত্র ৮ বৎসর বয়স। উপযুক্ত বয়সে 
সব মঙ্গল মত থাকিলে, চিনুর হাতেই মরণীকে দান করা 
হইবে।” কুলদাদাদ ও তার স্ত্রী পুত্রবধূরূপে মরণীকে 
কোলে নিলেন। পঞ্চবটার অশোক গাছের নীচে বসিয়াই 
এ কাজ করাইলেন। ভোলানাথ মরণীকে খুবই স্নেহ 
করিতেন । হঠাৎ এই ব্যাপারে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন । 
মা ধীর, স্থির। একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "কাঁদিবার কি 
আছে? যাহার যাহ! হইবার হইবেই ; ইহাতে ব্যস্ত হইবার 
কিছুই নাই।” তখনই তিন দিনের জন্য মরণীকে, চিন্থু ও 
তাহার মায়ের সহিত তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া। দেওয়। 
হইল। তিন দিন পরে মরণী আবার আশ্রমে আসিয়! 


* মরণীকে ছোট বেল! হইতেই নিরামিষ খাওয়ান হইত এবং 
কাহারও পাঁতের জিনিষ খাইতে দেওয়া হইত না। ছোট বেল! হইতেই 
উহাকে ৬শিবপুজা শিক্ষা! দেওয়া হইয়াছিল। রোজই ৬শিবপৃজা 
করিত। ছোট বেলাতেই মরণী জুন্দর কীর্তন করিতে পারিত। এই রূপে 
খুব শুদ্ধভাবে উহাকে পালন করা হইয়াছিল। 
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মটরী পিসিমার কাছেই রহিল। উৎসব শেষ হইয়। 
গেল। 

এক দিন সকাল বেল! গাড়ী করিয়া বিনয়দাদার 
(বন্দ্যোপাধ্যায়) বাসায় মা চলিলেন। সঙ্গে ভোলানাথ, আমি, 
জ্যোতিষদাদ। ও মনোরমাদিদি চলিলাম। মা কখনও নাকি 
বিনয় দাদার বাসায় যান নাই, এই সব কথা হইতেছে । বিনয় 
দাদার বাসায় মা কিছুক্ষণ ছিলেন। আসিবার সময়, তার 
ম! কিছু ভাল মুগের ডাল ও তরকারি মাকে ভোগ দিবার 
জন্য দিয়া দ্িলেন। আমি কাপড়ের আচলে বাঁধিয়া নিল।ম। 
এ দ্দিকে কিছু দিন পূর্বব হইতেই মার নির্দেশ মত কমলাকান্ত 
এবং অতুল সপ্তাহের মধ্যে এক দ্রিন ভিক্ষা করিতে বাহির 
মায়ের হইয়া চাল, ডাল যাহ! পাইত, নিয়া আদিত | 
সমভিব্যাহারে সেই কথা মনে পড়ায় আমি হাসিয়া 
ভক্তগৃহে আমার বলিলাম, “আজ দেখি আমরা ভিক্ষায় কি 
চাননি “ই ?” বিনয়দাদার বাসা হইতে কুলদী- 
দাদার বাসায় গেলাম । গিয়াই আমি তার স্ত্রীকে হাসিয়া 
বলিলাম, “আজ আমরা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছি, ফিছু ভিক্ষা 
দিন।” বলিয়। আচল পাতিতেই তিনিও চাল, তরকারি ও 
কিছু পয়স! দ্িলেন। পরে পিলখানায় প্রতাপবাবুর বাসায় 
গেলীম। সেখানেও ভিক্ষা চাহিলাম। তাহারা অনেক 
তরকারি দেওয়ায় আমার আলে ধরিতেছে ন। দেখিয়া, ম! 
ভোলানাথ ও জ্যোতিষদাদাকে বলিলেন, “তোমরাও কাপড় 
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খুলিয়৷ ভিক্ষা! নেও, ও একা কত নিবে ?” তখন তাহারাও 
কাপড়ে ভিক্ষার জিনিষ বাঁধিয়া নিলেন। এই ভাবে রায় 
বাহাছুর, ভূদেববাবু, স্ুরেনবাবু প্রস্ততি অনেকের বাসায়ই 
ম সে দিন গেলেন। ব্রমে ভিক্ষার জিনিষ নিবার জন্য আর 
এক খানি গাড়ী করা হইল। এ দিকে সকলকেই মা ছুপুরে 
আশ্রমে গিয়া প্রসাদ নিতে বলিলেন। এই ভাবে ভিক্ষার 
সব জিনিষ নিয়া আমর? আশ্রমে আসিলাম। 

রাস্তা হইতেই জ্যোতিষদাদা কি কাধ্যোপলক্ষে বাসায় 
চলিয়া গেলেন। মা ভাহাকেও কিছু ভিক্ষার চাল, ডাল 
দিয়া! দিতে বলিলেন, এবং আজই রাধিয়া খাইতে তাহাকে 
বলিলেন। মার আদেশে তিনি অনেক দিন 
যাবংই ম্বপাক খাইতেছেন। অবশ্য 
জ্যোতিষদাঁদার স্ত্রী এই সব পছন্দ করিতেন 
না। এই সব কারণে তিনি মার উপরও চটিয়। গিয়াছিলেন। 
আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিষদাদার 
সহিত বাক্যালাপই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। করুণাময়ী ম! 
সন্তানের মঙ্গলের জন্য ছুই রাত্রি গিয়া জ্যোতিষদাদার বাসায় 
থাকিয়া তার স্ত্রীকে বুঝাইলেন। কিন্তু কিছুই ফল হইল 
না। জ্যোতিষদাদাও নিজে যাহা সত্য বলিয়। বুঝিয়াছেন, 
সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। তার স্ত্রীর অসস্তোষ 
দিন দিন বাড়িয়া চলিল। পরে তিনি মার অনেক নিন্দাবাদ 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু নিন্দা ও স্তরতিতে সমজ্ান, ম। 


আের্টাতিব দাদার 
জ্রীর কথা । 
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শা শিলিশি্লা পাপ 


আমার, গঞ্গান্লের মত সব জিনিষই সমান ভাবে ভাসাইয়া 
নিয়া চলিলেন। আনন্দে সবই গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 
এজন্য তার এতটুকুও বিরক্তি প্রকাশ পাইত না। বরং 
উৎসবে জ্যোতিষদাদার স্ত্রীকে আনিবার জন্য মা. বাঁবাঁকে 
পাঠাইয়! দিলেন। কিন্তু মার এই অনুগ্রহ তিনি বুঝিলেন 
না। কিকারণে কি হয়, মা বুঝিতে পারেন বলিয়া, তার 
উপর মার অসন্তষ্টির কোনই কারণ ছিল ন।। 
ম৷ আশ্রমে আসিয়াই আমাকে কিছু পুজার্চনা করিবার 
জন্য সিদ্ধেশ্বরীতে পাঠাইয়। দিলেন। সকলেই আসিয়া 
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আনন্দ করিতেছেন। 
উজ পির ভিক্ষার দ্রব্যাদি পাক হইঈল। এদিকে 
ভোগ ওভ্তক্তগণের সে দিন মনোরমাদিপির ইচ্ছা হইল, মাকে 
প্রসাদ গ্রহণ। একটু রাঁধিয়! ভোগ দিবেন। মার অনুমতি 
নিয়, তিনিও এক দিকে লবণ ন। দিয়! তরকারি (ব্রাহ্মণ ছাড়! 
অন্য জাতির হাতের তরকারি মার ভোগে দেওয়া হইত না) 
ও লুচি করিয়া, মার ভোগ দ্রিলেন। মার ভোগ হইয়৷ 
যাওয়। মাত্রই মা বীরেনদাদাকে নিয়া আমাকে আনিবার জন্ত 
সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মা আসিবার 
সময় তথায় ৬কালীমন্দিরে গিয়া ৬কালী স্পর্শ করিয়া 
আঁসিলেন, এবং বাহিরে আসিয়া, অশ্বথ গাছটিও স্পর্শ করিয়। 
আমাকে নিয়, রমণা আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। মনোরমা- 
দিদির ভোগ তৈয়ার হইয়াছে । তখন তিনি মার কাছে 
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আনিয়া দিলেন। ম| নিজের কুটীরেই বসিয়া আছেন । 
আমিই মাকে খাওয়াইযা দিলাম । পরে মা বলিতেছেন, 
“তোমাকেও দিব নাকি ?” আমি বলিলাম, “কই আর এখন 
দেও ?” মা একটু লুচি তরকারি আমার হাতে দিলেন। 
তখন আরও অনেকে হাত পাঁতিতেই তাহাদের হাতেও দিলেন । 
মনোরমাদিদি মার হাতখানাই চুষিয়া লইলেন। মা উঠিয়া 
পড়িলেন। পরে আমাকে বলিলেন, “সকলকে নিয়া প্রসাদ 
নিতে বসিয়। যাও।” বেলা আর বেশী ছিল না। আমরা 
সকলে প্রসাদ নিয়া উঠিলাম। মা মাঠে সকলকে নিয়া গেলেন। 
উৎসব অল্প দিন মাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে । তখনও ভিড় 
. চলিতেছে । উৎসবের মধ্যেই বেবিদিদি 
পপ এক দিন ১০৮ পদের ভোগ দিলেন। সেই 
দিদির গ্রদত্ত দিন মা সন্ধ্যা বেলায় একট। বড় পাত্রে 
ভোগ বিতরণ। করিয়া সব তরকারি দিয় প্রসাদ. মাখিয় 
লইলেন, এবং সকলের হাতে হাতে নিজে দিতে লাগিলেন। 
সেই দিন জাতি ভেদ রহিল না | মাও বলিলেন, “আজ যজ্জের 
আগুনে এই ভোগ পাক হইয়াছে; আজ গ্রীক্ষেত্র।” 
আর একটি কথ লিখিতে ভুল হইয়াছে । উৎসবের 
মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে যে বেদি তৈয়ার করা হইয়াছিল, 
তাহার উপরে একটি কালে। পাথরের ৬শিব- 
চি, লিঙ্গ স্থাপিত করা৷ হইল। এই ৬শিবটি 
প্রতিষ্ঠা । কুষ্দাদা আনাইলেন। ভোলানাথই সব 





০০ 
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প্রতিষ্ঠা করিলেন । একটা লক্ষ্য করিলাম, ম প্রতিষ্ঠার সব 
বলিয়া দিলেন ; সেই খানেই দ্রাড়াইয়। রহিলেন ;ঃ যখন সব 
কার্ধ্যাদি হইয়া গেল, ৬শিব প্রতিষ্ঠী হইবে, সেই সময়ই মা 
হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আবার প্রতিষ্ঠার 
পর যখন ব্রাহ্মণদের নিয়া ভোলানাথ ৬শিবলিঙ্গ স্নান 
করাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আবার ম! নিজে আসিয়া 
ঘরে ঢুকিলেন। ইহার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় মা 
বলিলেন, “কি জানি কেন থাকিতে পারিলাম না, সব কথা ত 
প্রকাশ করিয়। বলিতে পারি না। ইহার কারণও বলিতে 
পারিতেছি না।» 

রমণার আশ্রমে যে শিবমন্দির হইয়াছে, মার ইচ্ছামত 
তাহার উপরে একটি প্রকাণ্ড সর্প তৈয়ার করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । সাপটি যে ভাবে জড়াইয়া জড়াইয়। উঠিবে, তাহাও 
ম। বলিয়া দিয়াছেন। ,এক দিন উৎসবের কিছু পূর্বে, মা 
সিদ্ধেশ্বরী গিয়া শাশ্রমে শুইয়া আছেন। অমূল্যবাবু ও 
গণেশবাবু তথায় মার দর্শনে গিয়া উপস্থিত । আমি মার 
কাছে বসিয়াছিলাম। বাবা বেদির নিকট বসিয়া নিজের 


সাধন কাধ্য করিতেছেন। অমূল্যবাবু ও 

রমণ! আশ্রমের 
এশিব মন্দিরের গণেশবাবুর সহিত মা পুর্ব্বের অনেক কথা৷ 
উপরে নিশ্মিত বলিতেছেন। সাপের গল্পও হইল। হঠাৎ 
সর্পের কথা । অমূল্যবাবু বলিয়া উঠিলেন, “মা, সাপটি 
এই জায়গাতেই বোধ হয় কোন মহাপুরুষ ছিলেন; তাই 
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বুঝি ৬শিবমন্দিরের মাথায় সাপের সৃষ্তি দিয়াছ? 1” মা 
হাসিয়া বলিলেন, “তুমি আবার এ দব কি কথ! বলিতেছ ?” 
এই বলিয়া। একটু হাসিয়া যেন অমৃল্যবাঁবুর কথা সমর্থন 
করিয়াই চুপ করিয়! গেলেন। একটু পরেই এক দল মেয়ে- 
লোক মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মা শুনিয়া 
বলিতেছেন, “কে কাহাকে দর্শন করে? নিজেই নিজেকে 
দর্শন করিতে আজিয়াছে ”। ছুপুর বেল। ওখানে কাটাইয়া, 
বৈকালে ম। রমণার আশ্রমে আসিলেন। অনেক সময় 
এই ভাবে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে যাইয়। পড়িয়া থাকিতেন। 

১৩৩৯ সনের উৎসবের পরে, পুর্বোক্ত ভাবে ভিক্ষালন্ধ 
দ্রব্যাদি দ্বারা ভোগের পর, সন্ধ্যা পধ্যন্ত সকলে প্রসাদ 
পাঁইয়াছিলেন। (উৎসবের মধ্যেই কান্ুকে অতুলঠাকুর 

রর মহাশয়ের সঙ্গে “সাধনসমর' আশ্রমে 
ক পাঠাইয়। দেওয়া হইয়াছিল )। ম৷ সন্ধ্যার 
ত্যাগের আয়োজন পরে আসিয়া নিজের কুটীরের বারান্দায় 
এবংউপস্থিত বসিলেন। পরে গিয়া মন্দিরের বারান্দায় 
92৭ বসিলেন। ধীরে ধীরে সকলেই প্রায় 
বিদায় নিয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। 

আমরা আশ্রমবাসী কয়জন এবং বাহিরের ২৪ জন মাত্র 
আছেন। রাত্রি প্রায় ১১॥টা পর্য্যস্ত বীরেনদাদ1, নন্দ ও 
দীনেশবাবুর স্ত্রী মার সঙ্গে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। 
পরে মা হঠাৎ উঠিয়া আসিলেন। তাহারাও সঙ্গে সঙ্গেই 
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আছেন। মা বাহিরে দীড়াইয়া অস্পষ্টভাবে বলিলেন, 
“পরখন যাই ।” বীরেন দাদার কেমন হঠাৎ এ কথায় 
খট্‌ুক1 লাগিল । তিনি বলিলেন, হ্যা, এখন বিছানায় গিয়! 
শুইয়া থাক”। মা কিছুই বলিলেন না । পরে তাহার! 
প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন ! স্ুরেনবাবু ও গিরিজাবাবু 
আশ্রমে আছেন। মনোরমাদিদিও তেই দিন আশ্রমেই 
থাঁকিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। উৎসবের সময় গিরীন- 
দাদ! কলিকাতা হইতে ভ্রাতৃবধূকে নিয়া আসিয়াছেন; 
তিনিও আশ্রমে আছেন । মা এবার অনেককেই উৎসবে 
ঢাক আসিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তাই কলিকাতা 
হইতে ষযতীশদাদারা সপরিবারে গিয়াছিলেন। পিসিমা, 
নবতরুদাদ1, জ্ঞানদাদা, প্রভৃতি অনেকেই গিয়াছিলেন। 
সকলেই উৎসবাঁন্তে কলিকাতায় ফিরিয়! গিয়াছেন। সকলকে 
নিয়। এক দিন সিদ্ধেশ্বরী গিয়াও মা আনন্দ করিয়া আসিয়া- 
ছেন। গিরীনদাদ।কে এবার উৎসবের মধ্যে কথায় কথায় 
মা স্পাক খাইতে বলিয়। দিলেন। কলিকাতার সকলেই 
বিদায় নিয়া চলিয়! গিয়াছেন। শুধু গিরীনদাদা আছেন । 
সকলে চলিয়া! গেলে, মা মন্দিরের বারান্দায় গিয়! দাড়াইলেন, 
এবং আমাকে বলিলেন, “ভোলানাথকে ভাকিয়। নিয়! 
আস ত”। ভোলানাথ ঘ্বমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এত দিনের 
উৎসবের পরিশ্রমে সকলেই শ্রাস্ত, ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
মার আদেশে ভোলানাথকে ডাকিয়া নিয়া গেলাম। মা 
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ভোলানাথকে নিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিছু ক্ষণ 
পর ভোলাঁনাথ বাহির হইয়। আসিয়। জাম! জুতা পরিয়] 
তৈয়ার হইতেছেন। ইতিমধ্যে যোগেশদাদাকে জ্যোতিষ- 
দাদার বাসায় পাঠাইয়। তাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বলিয়া 
দেওয়। হইয়ীছে । ম। গিয়। পঞ্চবটীর বেদির উপর ৰসিয়াছেন। 


কুলদ! দাদা, অতুল, কমলা কান্ত প্রভৃতি ব্রন্মচারীদের ডাকিয়। 
নিয়। মা কি কথা বলিলেন। 


পঞ্চব্টীর পাশেই সাধন ভজন করিবার জন্য বাব। একটি 
কুটীর তুলিয়াছিলেন। উৎসবের মধ্যে বাবা সেই ঘরেই 
থাকিতেন। আমি ও বাবা এবং আরও 
২১ জন তথায় বসিয়া আছি। হঠাৎ 
শুনিলাম, মা পঞ্চবটী হইতে ডাকিতেছেন 
“থুকুনী”। ডাক কাণে যাইতেই দৌড়িয়া গেলাম। 
দেখিলাম, মা একাই চুপ করিয়া বাঁসিয়া আছেন। আমি 
কাছে যাওয়ার পর বলিতে লাগিলেন, “দেখ, ধের্য্যই সাধনার 
প্রধান অঙ্গ। ধৈর্য্য ধরা চাই ।” প্রথম হইতেই মার ব্যবহারে 
আমাদের কেমন আশঙ্ক। হইতেছিল, মা বাহির হইবেন। 
এই কথায় আরও সংশয় বাড়িল। আমি ব্যস্ত হইয়া 
উঠিলাম ; নিকটে আর কেহ নাই। ম! বলিলেন, “ব্যস্ত 
হইও না, আমি কতবার বাহির হুইয়াছি। তোমরা এইরূপ 
ব্যস্ত হও বলিয়া ফিরিয়! আনসিতে হুইয়াছে। আমাকে 
নিজের ভাবে চলিতে দাও। তোমর। বাধ! দিলে আমি 


শীষ্টীমায়ের আমাকে 
সান্ত্বনা গদান। 
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পারি না। দেখ, প্রথম দিন বখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, 
আমি বলিয়াছিলাম, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? তারপর 
এই যে সকলেই প্রায় বলে, আমার তোমার চেহারায় মিল 
আছে, অনেকে মনে করে তুমি আমার ছোট বোন, এই সব 
কথার কি কোন অর্থ নাই মনেকর? এসব কথার অর্থ 
আছে।” এই বলিয়া চুপ করিলেন। কিন্তু আমার কাঁণে 
তখন এ সব কোন কথাই ভাল লাগিতেছে না। আমার 
প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আমি বেশ বুঝিতেছি, ম 
বাহির হইয়া যাইবেন, যদিও মা কিছুই স্পষ্ট ভাবে বলিতে, 
ছেননা। আমি কাদিয়া বসিয়া পড়িলাম। মা! মনোরমা- 
দিদিকে ডাকিয়! বলিলেন, “তোমার কি কখ। আছে বলিয়'- 
ছিলে, বল”। তিনি আমাকে সরিয়। যাইতে বলিলেন। 
ক্্ত মা জানেন, আমি তখন কাদিতেছি, কোন কথাই 
আমার কাণে যাইবে “না । তাই বলিলেন, “ও থাক, তুমি 
বল।” তিনি তার কথা বলার পর গিরীনদাদা গিয়া 
বসিলেন। তখনও কেহ কিছু জানেন না। বাব। ত নিজের 
কুটারেই বসিয়া আছেন। একটু পরেই স্থুরেনবাবু 
(বন্দ্যোপাধ্যায়) মাকে প্রণাম করিয়। বিদায় নিতে আসিলে, 
মা বলিলেন, “ভোমরা যাইতেছ? আমি আজই বাহিরে 
যাইতেছি।” এতক্ষণে আমি স্পষ্ট ভাবে শুনিলাম, মা! 
আজই যাইবেন। স্ুুরেনবাবু বলিলেন, “কোথায় যাইবে? 
কবে ফিরিবে 1” মা বলিলেন, «কিছুই ঠিক নাই।” 
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ম1 বাবাকে ডাঁকিতে বলিলেন) বাবা আসিলে বলিলেন, 
“আমি আজ বাহির হইভেছি।” বাণা হঠাৎ এই খবরে 
বিশেষ আশ্চধ্্যান্বিত হইলেন না। কারণ, তারও কয়েক দিন 
যাবংই ম! বাহির হইবেন বলিয়। নিশ্চিত ধ।রণ! হইয়াছিল । 
তিনিও বলিলেন, “কবে ফিরিবে?” মা বলিলেন, 
“ঠিক নাই।” প্রত্যেক বারেই মা বাহির হইবার সময় 
সাধারণতঃ বলিতেন, “আমি একটু ঘুরিয়া আসি। তোমর। 
বখন আনিবে, আবার আমিব।» কিন্ত এ বার আর সে সব 
কথা নাই। 
এই সব কথা হইতে না হইতেই জ্যোতিষদাদাও 

আাসিয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার 
পূর্বেই মা বলিলেন, "তোমার এখনই 
ক আমাকে আমাদের সহিত বাহির হইতে হইবে ।” 
পতা দান এবং 

ভোলানাথ এই বলিয়া পরে জ্যোতিষদাদাকে চুপ করিয়া 
জ্যোতিষদাদ! সহ থাকিতে দেখিয়া! বলিতেছেন, “কি পারিৰে 
ঢাকা ত্যাগ। না? বাইতেই হুইবে।” তিনি বলিলেন, 
(১৩৩৯১৯ জোষ্ঠ ) 

“্যাইব। বাসায় না গেলে, টাক পয়সার 
বন্দোবস্ত কি করিয়। হইবে ? মা বলিলেন, “আর বাসায় 
যাওয়ার দরকার নাই, এখান হইতেই খন্দোবস্ত করিয়। 
নেও।” তিনি চুপ করিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন। 
সকলেই নীরবে মার কাছে দ্রাড়াইয়া আছেন। গিরীনদাদ। 
বলিলেন, “আমি আজই তোমার সঙ্গে বাহির হইয়। 
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কলিকাতার দিকে চলিয়া যাইব 1” মা বলিলেন, “আজ নয়, 
কাল যাইও 1” সকলেই ফীাড়াইয়া আছেন। আমি পায়ের 
নিকট বসিয়। মাথ। গুজিয়া বসিয়া কাদিতেছি। একটু 
দ্ুরেই মূনোরমাদিদিও বসিয়া আছেন। সকলের অলক্ষ্যে 
মা নিজের গলা হইতে সোনার পৈতাটি আমার গলায় 
পরাইয়া দ্িলেন। কিছু দিন হইতেই জ্যোতিষদাদাকে 
সুতার পৈতা পরাইয়। মা সোনার পৈতাটি নিজের গলায় 
রাখিয়াছিলেন এবং চুপি চুপি আমায় বলিলেন, “গলায় 
রাখিও।” আমি সব বুঝিলাম। মনোৌরমাঁদিদি নিকটেই 
বসিয়। ছিলেন, তিনিও কিছু দেখিলেন না বা! শুনিলেন ন1। 
মার যাহ! ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হয়। একটু পরেই যাওয়া 
সময় হইল। মা উঠিয়! দাড়াইয়া একটু সরিয়া গিয়া এই 
পৈতর সম্বন্ধে যাহা বলিবার আমাকে বলিয়া রওন। হইলেন । 
আমর! ষ্টেশনে যাইতে চাহিলাম, কিন্তু মা নিষেধ করিলেন । 
একখানি গাভী পব্যন্ত আনিতে দিলেন না; হাটিয়াই রওন! 
হইলেন। ১৩৩৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ম। বাহির হইলেন। রওনা 
হইবার পূর্ব্বে দাদামহাশয় ও দিদিমাকে খবর দেওয়া হইল। 
দিদিমা আসিলেন। কিন্তু হঠাৎ এত রাত্রে মার রওন। 
হইবার কথায় ছুঃখে, অভিমানে দাদামহাশয় আসিলেন না। 
ম! দিদ্িমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেনে, "বাবা আজিলেন না, 
পরে দুঃখ করিবেন। আমি ত আর এখন কোন বাসায় 
যাইব না। তাই আর এখন বাবার সঙ্গে দেখা হইল ন1।” 
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সদা নিশি 


এই বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে যোগেশদাদা, 
মথুরবাবু, স্থরেনবাবু ও গিরিজাবাবু ষ্টেশনে গেলেন। 
আমরা রাস্ত। পধ্যন্ত গিয়া মার আদেশে আশ্রমে ফিরিয়। 
আগিলাম। তখনকার মনের অবস্থা ব্যক্ত করিবার ভাষ৷ 
আমার নাই। ম! প্রায় এক বস্ত্রেটে বাহির হইলেন । 
১৩৩৯ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মা ঢাক হইতে 
রওন। হইয়া গেলেন । 


অগাদশ অধ্যায় 


অনেক দ্িন মার আর খবরই পাওয়া যাইতেছে না। 
এবার শুধু মা, ভোলানাথ ও জ্যোতিধদাদ। বাহির হইয়াছেন। 
এই উৎসব উপলক্ষে কুগ্তমোহন মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার 
উপেন্দ্রবাবু গিয়াছিলেন । উপেন্দ্রবাবু কয়েক দিন পর মার 
খোঁজ করিতে করিতে হিমালয়ের পাহাড়ের ভিতর নান। স্থানে 
ঘুরিলেন। পরে দেরাছনে গিয়৷ হঠাৎ খবর পাইলেন, মা 
প্রীমায়ের দেরাছুন সহর হইতে ৩৭ মাইল দুরে 
রায়পুরে (দেরাছুন রায়পুর নামক একট। স্থানে আছেন। 
অন্তর্গত) অবস্থান। তিনি তখনই তথায় রওনা হইলেন। গিয়া 
দেখেন, একটি ৬শিবমন্দির আছে; তাহার সংলগ্ন একটি 
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ঘরের বারান্দায় মা, ভোলানাথ ও জ্যোতিষদাদা আছেন । 
তিনি সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু মা তাহাকে ফিরাইয়। 
দিলেন। উপেনবাবুর চিঠিতেই আমর মার খবর পাইলাম । 
পরে জ্যোতিষদাদার চিঠি পাওয়। গেল। জ্যোভিষদাদার 
ছুটি ফুরাইয়া যাওয়ায়, কমলাকান্তকে তথায় নিয়া যাওয়! 
হইল। কমলাকাস্তকে তথায় রাখিয়। জ্যোতিষদাদ1 ঢাক। 
চলিয়া আসিলেন । 
এই সময়ে একটি ঘটনা হইয়াছিল। তাহা এখানে 
উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে । জ্যোতিষদাদা রওনা হইয়। 
আসিবার সময়, মা তাহাকে ৬কাশীতে নামিয়। ৬গঙ্গায় সান 
করিয়। ৬বিশ্বনাথ দর্শন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তির্নে 
যখন দ্বিপ্রহরে ৬গঙ্গায় স্ান করিতে গিয়াছেন, তখন ঘাটে 
৫ প্রায় কেহই ছিল না। তিনি হঠাৎ একট! 
রি টা কাঠের ভিতর পা দিতেই, ৬গঙ্গায় পড়িয় 
যান। প্রায় ডূবিয়া যাইতেছেন, এর মধ্যে 
একটি লোক ঘাট হইতে নামিয়া, তাহার হাত ধরিয়। টানিয়। 
তুলিলেন। এবং একটু মৃছ তিরস্কার করিলেন । তিনি উঠিয়া 
৬বিশ্বনাথ ৬অন্নপূর্ণী দর্শন করিয়া, সেই দিনই ঢাকা রওন। 
হইয়া গেলেন। পরে রায়পুর গিয়া শুনিলেন, সেই দ্রিন সেই 
সময়ে মা রায়পুর মন্দিরের পিছনে বসিয়াছিলেন ; কমলা- 
কান্ত গিয়া দেখে, মার সমস্ত কাপড় সেমিজ ভিজিয়। গিয়াছে । 
এমন ভিজিয়াছে, ষেন স্নান করিয়া উঠিলেন। পরে তাহ৷ 
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ছাড়িয়া ফেলিলেন। পুর্বে এক বার ফল্সারোগে, সমস্ত 
ডাক্তারের যখন আশ। ছাড়িয়া! দিয়াছিল, তখন মার কপাতেই 
জ্যোতিষদাদার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় বার 
ম! জ্যোতিষদাদাঁর জীবন রক্ষা করিলেন। 

মা আমাদের সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই থাকিতে বলিয়া 
গিয়াছিলেন। আমি ও বাবা সিদ্ধেশ্বরীতেই আছি। 
জ্যোতিষ্দাঁদা মার নিকট হইতে আপিয়াই আমাদের সহিত 
দেখা করিয়া মাব সব খবরাদি দ্িলেন। মা ঢাক! হইতে 
দেরাদুন হইয়া. বাহির হইয়া একেবারে দেরাছুনের দিকে 
রায়পুর বাসের চলিয়া যান। কোথায় যাঁইবেন, কিছুই 
*ইতিহাস। নিশ্চয়তা নাই । হঠাৎ দেরাছ্বনে এক জনের 
মুখে খবর পাওয়। গেল, “রায়পুর” বলিয়। একটা স্থান আছে। 
তথায় মন্দিরাদিতে থাকিবার জায়গা আছে। এই খবর পাইয়া, 
মা রায়পুর রওন! হইয়া গেলেন। * তথায় গিয়া সেখানেই 
রহিয়া গেলেন। ভোলানাথ বসিয়া নিজের কাজ করেন; 
মা আপন মনে বসিয়া থাকেন, কি ঘুরিয়া বেড়ান। কথা 
বলিবার কেহই নাই। কখনও একটু তরকারি জলে সিদ্ধ 
করিয়! খান ; কখনও তাহ না পাওয়া গেলে ২1১ খান! রুটিও 
খান, এই অবস্থা । ঢাকাতেও মা অনেক সময় শুধু জল 
তরকারি সিদ্ধ করিয়া তাহাই খাইয়। অনেক দিন ছিলেন । 

মা চলিয়। যাওয়ার পরে যখন সকলের মধ্যে কথা বার্তা 
হইল, তখন দেখ! গেল, যাহাঁকে যাহা বলিবার ম! সব বলিয়া 
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গিয়াছেন। কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে নাই, যে মা এত 

শীঘ্রই চলিয়া! যাইবেন। চলিয়। যাওয়ার 
ভারী ২১ দ্রিন পূর্বে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে 
্ীত্ীমায়ের বিভিন্ন বাবাকে কৌগীন পরিবার কথ একান্তে 
ভক্তগণের প্রতি বলিয়! গিয়াছেন। মা চলিয়া যাওয়ার পর 
০ হইতেই বাবা গৃহস্থের ঘরে যাওয়াও বন্ধ 

করিলেন। কৌগীন পরিয়াই বসিয়া 
থাকিতেন। বাহির হইবার সময় একখানা কাপড় পরিতেন। 
জুত। অনেক দিন যাবৎই ব্যবহার করেন না । জামীও সামান্ত 
সামান্তই ব্যবহার করিতেন। মা এই ভাঁবে ধীরে ধীরে সব 
ছাড়াইতেছেন। বাবা ও আমি সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম ঘঞ্জে 
থাকিতাম। মাই বলিয়া গিয়াছেন, “এবার তোমর। সঙে 
যাইবে না। এক জায়গায় স্থিরভাবে বজ্গিয়া কাজ কর! 
দরকার ।” কিন্তু মার জন্ঠ মনট। বড়ই অস্থির হইত। মাকে 
পাইবার পর আমর! প্রায় সব সময়তেই মার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিতাম । ঢাকাতে মা কোন বাসায় গেলেও আমাকে সঙ্গে 
নিয়। যাইতেন। ২৩ বার যদিও আমাকে ফেলিয়া ঢাক! 
হইতে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু এই ভাবে কখনও বাহির হন 
নাই । কবে ফিরিবেন কিছুই ঠিক নাই । জ্যোতিষদাদার 
মুখে শুনিলাম, মা প্রায় এক বস্ত্রেই থাকেন। জ্যোতিষদাদ। 
রায়পুর থাকা কালে ৬কাশী হইতে নেপালদাদা ও মার 
কাছে গিয়াছিলেন। কিন্তু মা তাহাকেও পর দিনই 
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ফিরাইয়া দিয়াছেন। কাহোকেও সেখানে যাইতে নিষেধ 
করিয়াছেন । 
শ্রাবণ কি ভাব্র মাসেই রায়পুরে ভোলানাথের অস্তুখ 
হইল। পরে মারও জ্বর হইল । কমলাকাস্ত তথায় আছে। 
আশ্বিন মাসে পুনরায় জ্যোতিষদ।দা কয়েক দিনের ছুটিতে 
রায়পুর গেলেন। দেরাছুন হইতে ভাক্তার 
নিয়া, ভোলানাথকে দেখাইলেন। ছুটি 
ফুরাইয়া যাওয়ায়, জ্যোতিষদাদা ঢাকায় 
ফিরিয়া আসিলেন। মা এ ভাবেই আছেন। অন্তুখ 
করিয়াছে ; চুলগুলি জট! বাঁধিয়। যাওয়ায়, কাটিয়া দিয়াছেন । 
আলোর পর্যযস্ত বন্দোবস্ত করিতে দেন নাই। সন্ধ্যার 
পৃর্বেধই সকলে নিজের কম্বলে স্থান নিতেন। পাহাড়ের মধ্যে 
পুরান দালান, সাপ ও অন্তান্ত জীবের ভয় যথেষ্ট আছে। 
কিন্তু আশ্চধ্য, তাহার প্রতিষেধের «কোনই বন্দোবস্ত নাই । 
৬।৭ মাস তথায় থাকিয়া, ৬তারাপীঠের পূর্ব আদেশ মত, 
কমলাকাস্তকে নিয়া মা ও ভোলানাথ, কার্তিক কি অগ্রহায়ণ 
মাসে ৬তাঁরাপীঠে আদিলেন। কিন্তু 
৪৮ কাহাকেও খবর দেওয়। হইল না। কারণ, 
তথা হইতে সকলেই তাহা হইলে ৬তারাপীঠে গিয়! 
নলহাটি গমন। উপস্থিত হইবেন। মা ৬তারাপীঠে 
আসিয়াছেন, এ খবর গুপ্ত রহিল না। কিন্তু মার নিষেধ, 
তাই কলিকাত। হইতেও কেহ যাইতে পারিতেছে না। নন্দু 


রায়পুর বাসকালীন 
নিভীক জীবন। 
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মার নিষেধ, না মানিয়া ঢাকা হইতে ৬তারাপীঠে গিয়া 
উপস্থিত হইল। ম। ও ভোলানাথ প্রায় এক কি দেড়মাস 
এতারাপীঠে রহিলেন। ইতিমধ্যে বড়দিনের বন্ধে মনোরমা- 
দিদিকে নিয়া, জ্যোতিষদাদ। ৬তারাপীঠে গেলেন। উপেক্দ্ 
বাবুও (ডাক্তার) মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পণ্ডিচারী 
হইতে কলিকাতা আসিয়। কয়েক দিনের জন্য ৬তারাপীঠে 
গেলেন। পরে মার আদেশ মত আবার পণ্ডিচারী চলিয়! 
গেলেন । পৌষ মাসে বড়দিনের বন্ধের মধ্যে মা ও ভোল।নাথ 
কমলাকান্ত, নন্দুঃ জ্যোতিষদাদা এবং মনোরমাদিদিকে 
নিয়া নলহাটি ( পীঠস্থানে ) গেলেন । 
নন্দুঃ ভোলানাথ ও মাকে অনেক বলিয়া কহিয়া সকলের 
তথায় ফাওয়ার অনুমতি আণিল। আমাদের টেলিগ্রাম 
করিল এবং কলিকাতার ভক্তদের বাড়ী বাড়ী যাইয়। মার 
অনুমতির সংবাদ দ্িল। , তখন সকলেই মহানন্দে কলিকাতা 
ূ ইহতে নলহাটি রওনা হইলেন। আমি ও 
সপ বাব। ঢাকা হইতে নলহাটি গেলাম। পরে 
নানাস্থানের ভক্ত- দাদামহাশয় ও দিদিমাও তথায় গিয়াছিলেন। 
গণের নলহাটিতে সেখানেও মন্দিরসংলগ্ন একটি পুরান দালানে 
এট । মা ছিলেন। আমর সন্ধ্যার পরে গিয়। 
মার কাছে পৌছিলাম। তার পূর্বেই 
কলিকাতা হইতে যতীশদাদার। সপরিবারে গিয়াছেন। বেবি 
দিদি ও গিরীনদাদা সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
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গিয়া দেখিলাম, মা ছাদে একখান। কম্বল গায় দিয়া বসিয়। 
আছেন। চুল কাটা, খুবই রুগ্ন চেহারা । সকলে মার 
চারিদিকে বসিয়া আছেন। মা মৃছুন্ধরে ধীরে ধীরে 
কথা বলিতেছেন । বেশী জোরে কথা বলিতে পাঁরিতেছেন 
না। ভোলানাথও ঘরে বসিয়া আছেন। তিনি বাহির 
হইবার কিছু দিন পর হইতেই বাঁকৃসংযম করিয়া আছেন। 
জ্যোতিষদাদ। বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া যাওয়ায় ঢাকা ফিরিয়। 
গিয়াছেন। মনোরমাদিদ্ি টেলিগ্রামেই স্বামীর আদেশ নিয়া 
৬কাশীতে সাধন ভজনের সুবিধার জন্য চলিয়। গিয়াছেন। 
এই হইতেই তিনি বাড়ী ছড়া হইলেন। মা বাহির হইয়! 
যাওয়ার পর, আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস হইতেই, তিনিও 
বাকৃ্সংঘম করিয়া আছেন । মা প্রায় ১৪1১৫ দিন নলহাটি 
রহিলেন। নানা স্থান হইতেই ভক্তের তথায় গিয়া উপস্থিত 
হওয়ায়, ভিড় লাগিয়াই আছে । , 
আবার ম রায়পুরের দিকেই যাইবেন। আমাদের 
ঢাকাতেই কিরিয়। যাইতে বলিতেছেন। কি করি? মার 
আদেশ পালন করিতেই হইবে । রওন। 
আমার ও বাবার 
প্রতি বিশেষ হইবার পুর্বে মা, আমাকে একান্তে নিয় 
উপদেশ । পৃজার্চনাদি এবং ৬গায়ভ্রী সন্ধ্যার সম্বন্ধে 
যাহা যাহ! করিতে হইবে, বলিয়া দ্িলেন। বাবার নিকট 
হইতেই সব শিখিয়া নিতে আদেশ দিলেন। অমাবস্তা। 
পৃণিমায় বাবার ও আমার যজ্ঞ করিবার ও শাদেশ হইল। 
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রমণার আশ্রম হইতেই যজ্ঞাগ্নি আনিয়। যজ্ঞ করিতে হইবে । 
বাখাকে আরও বলিলেন, "এই সিদ্ধেশ্বরী স্থানটি সাধনার 
খুব উপযোগী স্থানটি খুবই ভাল। এবং পুর্ধবে আর কেহ 
এখানে এই ভাবে বজিয়। কাজ করে নাই। তুমিই প্রথম 
বসিয়া কাজ করিতেছ। স্থানটি জাগাইয়া তোল চাই। 
আমি ত ইচ্ছ। করিয়া কিছু করি না। বোধ হয়, তোমারই 
এই কাজ ছিল, তাই তোমাকেই ওখানে বসাইয়া আস! 
হইয়াছে”__ ইত্যাদি ইত্যাদি । মা সকলকে নিয়া কয়েক 
দিন আনন্দ করিলেন । নলহাঁটিতেও একদিন আমার সঙ্গে 
বসিয়া খাইলেন। তথায় খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত বড় 
স্ববিধার ছিল না। কিন্তু সে দিকে কাহারও খেয়াল ছিল 
না। মাকে নিয়াই সকলে আনন্দে আছেন । 


রায়পুরে এ কয় মাস মাছ খাওয়া হয় নাই । ৬তাঁরাপীঠ 
হইতে মাছের ভোগ হইতেছে । ভোলানাথ খুব শাক্ত- 
মতাবলম্বী। কাজেই তিনি বাংলার দ্রিকে আমিলেই মাছ 
এবং প্রসাদী মাংস খাইতেন। মারও কিছু নিষেধ ছিল ন। 
সত্য । কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মা সকলের অনুরোধে, 
কয়েক বৎসর যাবংই মাছ সামান্য মুখে দিতেন। এখন 


র্‌ দেখিলাম, মাছ প্রায় মুখেই দেন না। ভবে 
এসএ কোন কোন দিন, ( ভোলানাথ বলিলে ) 

পক্ষপাতিনী। একটু খাইতেন। ব্রহ্ষচারীদেরও ম৷ ঢাকার 
আশ্রমে মাছ মাংস খাওয়। নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য 
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শ্াক্সি টা িলাস্ছি টি সিটি সীট ৬৩৯ পি সত সিল ন্ছি 


ভোঙানাথের আদেশে ৬কালীর কাছে একটা মাছের ভোগ 
দেওয়া হইত। কিন্তু সেই প্রসাদ বিলাইয়া দেওয়! হইত। 
নিরামেষ ভোগের প্রসাদই ব্রহ্মচারীর কয় জন নিতেন। 
আমিও ৩৪ বৎসর মার আদেশে মার প্রসাদী মাছের প্রসাদ 
নিয়াছিল।ম। পরে মার কাছে অনুমতি নিয়াই তাহ। বন্ধ 
করিয়। দিয়াছিলাম । বাবারও নিরামিষ খাওয়ারই আদেশ 
হইয়াছিল। মরণীকে মা ছোট বেল! হইতেই মাছ মাংস 
বন্ধ করিয়। দিয়াছিলেন। কাজেই দেখা যায়, মা নিরামিষ 
আহারেরই পক্ষপাতী । দেখিলাম ঢাকা, কলিকাতাতে 
মাকে যেমন বড় বড় পাড়ওয়াল। সাড়ী পরাইত, এখন মার 
প্রণে মেই রকম সাড়ী নাই; ছোট লালপেড়ে সাধারণ 
কাপড়ই পরেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানকার লোক- 
রাও মার কাছে আসিতে লাগিল। কার্তনাদি আরস্ত 
হইল । কিন্তু মা সেই সময়তেই নলহাটি ছাড়িলেন। 
নলহাটি হইতে সকলকে নিয়া ম! হাওড়া ষ্টেশনে 
আসিলেন। পরে ষ্টেশন হইতেই দেরাছন রওন। হইয়। 
গেলেন। দেরাছন হইতে রায়পুর চলিয়। 
৫০০৯ গেলেন। সঙ্গে সুধু ভোলানাথ ও কমলা- 
এবং ভক্তগণের কাস্ত। আমাদের চাক সিছ্ধেশ্বরীতেই 
প্রতি উপদেশ। থাকিবার আদেশ করিয়া গেলেন। অবশ্য, 
( মাঘ, ১৩৩৯।) ইচ্ছা! হইলে, ৬কাশী এবং ৬বিন্ধ্যাচল 
যাইতে পারি, ইহাও বলিয়া গেলেন। কিন্তু মা যেখানে 
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ফেলিয়া গিয়াছেন, বাবা সেখানেই পড়িয়া রহিলেন, অগ্ত 
কোথায় ও গেলেন না। মা চলিয়। যাশয়ার পরই, আমরা! 
সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে চলিয়া গেলাম । এবং মার আদেশ মত 
পুজা সন্ধ্যাদি করিতে লাগিলাম। রমণার আশ্রমে ৬অন্নপূর্ণার 
মন্দিরের পুজার ভার যোগেশদাদার উপর। ৬শিবপুজা, 
৬চণ্ীপাঠ। ৬গীতাপাঠ ইত্যাদি কুলদাদাদা করেন। 
৬পাঁদপীঠ পুজা, ভোগ ও পাঠ ইত্যাদি অতুল করে। 
সিদ্ধেশ্বরীর ৬শিবপুজা বাবাকে করিতে বলিয়া গিয়াছেন। 
পরে আমিও কিছু দ্রিন করিলাম। রমণ। আশ্রমে রোজই 
যজ্ঞ হইতেছে এবং চরু পাক হয়। প্রতিদিন আশ্রমবাসীদের 
এক এক জনের উপর এক এক দ্দিন সেই চরু খাইবার 
আদেশ দিয়। গিয়াছেন। যে দিন যিনি চরু খাইবেন, সেই 
দিন তিনি ফল ও কাচা ছুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে 
পারিবেন না, এই মুংকু আদেশ । ঢাকা থাকিতে মা নিজেও 
সপ্তাহের মধ্যে এক দিন চরু খাইয়া এই নিয়ম পালন করিয়। 
গিয়াছেন। বাব। প্রতি শনিবারে চরু প্রসাদ নিতে রম্ণার 
আশ্রমে যান। তা” ছাড়! আমর! ছুই জনে সিদ্ধেশ্বরীর 
আশ্রম ঘরটির মধ্যেই দিন রাত্রি থাকিতাম। কোথায়ও 
বাহির হইতাম না। মার আদেশেই বাব। প্রতি মাসে ছুই 
দিন ২৪ ঘণ্টাই আসনে বসিয়া থাকিতেন। শ্বাসের ক্রিয়াও 
নিয়ম মত বাবাকে করাইতেছেন। তাহাতে বাবার 
শরীর বেশ সুস্থ আছে এবং বপিতেও খুব পারেন। ম৷ 
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কখনও এ সব বিষয় কোন বইয়ে পড়েন নাই, বা কোন 
সাধুর মুখেও এই সব শ্বাসের ক্রিয়ার কথা শোনেন নাই। 
অথচ সবই যেন মার জানা আছে। পুর্বেবেই লেখা হইয়াছে, 
সাধন! সম্বন্ধে যখনই যে কথা উঠিয়াছে, মা সব কথারই 
পরিষ্কার উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পু'থিগত বিদ্যা 
ছিল না; তাই ভাষার পারিপাট্য ছিল না--নিজের ভিতর 
সবই উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই সাধারণ শাষায় উপলব্ধির 
কথা সব বলিয়া যাইতেন। সকলে শুনিয়৷ মুগ্ধ হইত। 

১৩৩৯ সনের মাঘ মাসে নলহাটি হইতে ম! রায়পুর গিয়াই 
রহিলেন। মধ্যে মধ্যে এখন ভোলানাথের চিঠি আসিতেছে । 
রায়পুর-বাস ও সম্ভবতঃ মা যাওয়ার মাসখানেক পরেই 
দেরাছুন হইয়া অর্থাৎ ১৩৩৯ সনের ফান্তুন মাসেই, জ্যোতিষ- 
মুসৌরি গমন, 
এবং ভোপানাথকে দাদ! আবার রায়পুরে গেলেন। এ বারও 
৬বদ্রনারায়ণ ছুটি নিয়াই গেলেন। * কিন্তু সকলেই অনু- 
দর্শনে প্রেরণ। মান করিলেন, এই ছুটির পরই তিনি পেন্সন 


( সন ১৩৪০। 
বৈশাখ ।) নিবেন, এবং মার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন। 


চৈত্র মান পধ্যস্ত মা বোধ হয় রায়পুরই রহিলেন। পরে 
দেরাছুন হইয়া মুসৌরী গেলেন। রায়পুরেই শ্রীযুক্ত হরিরাম 
যোশীর সহিত পরিচয় হইল । ইনি আলমোড়ার লোক; 
দেরাছনে চাকরি উপলক্ষে থাকেন। পরে ধীরে ধীরে 
দেরাছনের আরও কয়েকজনের সহিত পরিচয় হইল। 
মুদৌরী কিছু দিন থাকিবার পর, ভোলা নাথকে ১৩৪৭ সনের 
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চে ৯ পিপিপি ৯ তা সিসি তা দিতি ৯ 


বৈশাখে, ৬বদ্রিনারায়ণ পাঠায়! দিলেন। কমলাকান্তবকে 
সঙ্গে দিয়া দিলেন । 
এ দিকে ঢাকাতে নিয়মিতভাবেই ১৩৪০ সনের বৈশাখ 
মাসে মার জন্মোৎসব হইয়া গেল। মার যাওয়ার দিন 
85 এব কায়স্থদের ( মনোরম। দিদির ) ভোগ 
সনের প্রীত্রীমায়ের হইয়াছিল, বেবি দিদির উদ্যোগে (ব্রাহ্মণ 
জন্মোৎসব । ছাড়া) কায়স্থ বৈস্েরা মিলিয়া সেইরূপ 
ভাবে আলুনী তরকারি ও লুচি দিয়া মার উদ্দেশে ভোগ 
দিলেন। অখণগুভাবে নাম রক্ষা, চরু খাইয়। থাক! প্রভৃতি 
সবই নিয়মিত ভাবেই হঈল। 
জ্যোতিষদাদ। মার সঙ্গেই রহিলেন। মা তাহাকে এসঙ্ষে 
নিয়! হাটিয়াই একেবারে ৬উত্তরকাশী পর্যন্ত গেলেন। 
মুসৌরী হইতে ৬উত্তরকাশী ৬০৬৫ মাইল 
৬উত্তরকাশী গমন 
ও তথা হইতে ঝবখান। পার্বত্য পথ। এক দিন মা 
ফিরিয়া নানা নাকি ২৫ মাইল হাটিয়াছিলেন। পরে 
তীখস্থান পর্যটন। তথ! হইতে ফিরিয়া, আবার মুসৌরী, এবং 
তথা হইতে দেরাছুনে আনদিলেন। (প্রথমে টপকেস্বর 
ছিলেন )। এই ভাবে ম৷ দেরাছবন, ৬হরিছ্বার, লছমনঝোল। 
৬হৃষিকেশ ঘুরিয়া, বেড়ীইতে লাগিলেন। কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, 
সিঙ্গী প্রভৃতি নানা দেশের লোক মার কাছে আম যাওয়! 
করিতে লাগিলেন এবং মাকে দেবীন্ঞজানে শ্রদ্ধ। ভক্তি করিতে 
লাগিলেন। 


ভাগ] অষ্টাদশ অধ্যায় ৪৩৭ 


(এই সময়কার ঘটন। আমি বিস্তারিত লিখিতে পারিব 
না। কারণ, আমি সঙ্গে ছিলাম না। যতট! শুনিয়াছি, 
লিখিতেছি )। ভোলানাথ ৬বদ্রিনারায়ণ, ৬কেদারনাথ, 

উত্ত সময়ের ৬যমুনোত্রী হইয়া ৬উত্তরকাশী আসিয়া 
বিবরণ। (১৩৪০, বসিলেন। হয়ত, পূর্বেই মার সহিত তার 
বৈশাখ_পৌষ)। এই রূপ কথা হইয়া থাকিবে। মাও 
ইতিপৃর্রবেই ৬উত্তরকাশী হইয়৷ আসিয়াছেন। অনেক সাধু 
সন্ন্যাপীর সহিত মার পরিচয় হইতেছে । প্রথম প্রথম 
স্বীলোক বলিয়া, মার কাছে তাহ।রা বড় আমিতেন না। কিন্ত 
পরে মার কাছে আসিয়। অনেকেই নিজের জীবন-কাহিনী 
খুলিয়া! বলিতেন এবং সাধনার বিষয় অনেক উপদেশ নিতেন । 
নলহাটি হইতে আসিবার সময় হাওড়া ষ্টেশনে গুজরাটা 
একটি ছেলে মাকে দর্শন করে। সে দস্ত-চিকিৎসক। 
কয়েক দিন পর সে গিয়া মার কাছে উপস্থিত হয় এবং মার 
অনেক খবর ঢাক। এবং কলিকাতায় লিখিয়। জানায় । তারপর 
ভোলানাথ ৬উত্তরকাশী হইতে ফিরিয়। 
আসিবার পর, ১৩৪৭ সনের আশ্বিন মাসে 
নিম্মলবাবু সপরিবারে মার কাছে দেরাছুন 
গেলেন। তথায় গিয়। মাকে না পাইয়। ৬হরিছবার, ৬হৃধীকেশ 
স্বুরিয়। খুঁজিতে খুঁজিতে লছমনঝোলায় গিয়া মাকে পাইলেন। 
মা গঙ্গার ধারে ধন্মশালায় জ্যোতিষদাদাকে নিয়া আছেন। 
সেখানে মা সেবার কয়েক দিন পূর্বেই গিয়াছেন। নির্মল- 


লছ.মনঝোলা 
ও ৬হরঘার বাস। 
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বাবুরা যাওয়ার পর দিনই ম৷ তাহাদের নিয়। ৬হরিছার চলিয়! 
আসিলেন এবং গঙ্গামন্দিরে মা! রহিলেন । নিম্মলবাবুদের 
অন্য এক ধর্মশালায় থাকিতে বলিলেন। পর দিনই ভোরে 
জ্যোতিষদাদ। তাহাদের নিকট গিয়া, মার কাছেই ভোগ 
পাক করিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকিয়। নিয়া গেলেন । 

এই ভাবে কয়েক দিন থাকিয়। হঠাৎ মা সকলকে নিয়া 
দেরাছুন গিয়! উপস্থিত হইলেন। মা দেরাছন আনন্দচকে 
৬এমনোৌহর মন্দিরেই বেশী থাকিতেন অন্যান্ত স্থানেও মধ্যে 
মধ্যে গিয়া থাকিতেন। দেরাছুনে তখন বহু লোক মার ভক্ত 
হইয়াছেন। মার আদেশে তাহার! 
কীর্তনাদদ করেন, উপবাসাদিও করেন। 
নির্মলবাবুরা গিয়া দেখিলেন, সেখানে পুর্ব হইতেই মার 
আদেশে যজ্ঞ ও কীর্তনাদি হঈতেছে। মাকে পাইয়া, তাহারা 
মহা আনন্দিত হশঞ। মা ৬হ্র্গাপূজার মধ্যে তথায় 
পৌছিলেন। কুমারী পূজা ও কুমারী ভোজনের উৎসবাদি 
মার আদেশে সকলে মিলিয়া করিলেন। এই ভাবে 
উৎসবাদি করিয়া কয়েক দিন মা সেখানেই রহিলেন। 

পুজার পরই জ্যোতিষদাদার জ্বর হইল। সেই জ্বর 
না ছাড়িতেই (পৃণিমার পূর্বে) মা, জ্যোতিষদাদ। নির্শল- 
বাবু প্রভৃতিকে নিয়া, ৬হরিদ্ধার চলিয়া 
আসিলেন এবং গঙ্গামন্দিরে রহিলেন। 
দস্ত-চিকিৎসক ছেলেটি সঙ্গেই আছে। 


দেরাদছুন-বাস। 


পুনশ্চ ৬হরিঘার- 
বাস। 
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সলাত ৮ সত সি লাস্ট কি দর্ি ৬ +* পরস্পর পিসি সহ 


লক্মীপৃর্িমার দিন মার ভোগাদি দিয়া নিশ্শলবাবু সপরিবারে 
৬কাশী চলিয়া গেলেন। তাহাদের পত্রেই উপরোক্ত সব 
খবর পাইলাম। আরও পাইলাম, “ম! এখন সরু চুল পেড়ে 
ধুতিই পরেন। গায়ে মেমিজ নাই; ফতুয়ার মত জামা 
ব্যবহার করেন। মাথায় কাপড় দেন না। চুল একটু বড় 
হইয়া! কাধে পড়িয়ছে। পার্বত্যপথে ভয়ানক পাথরে পা 
কাটিয়া যায় বলিয়া, মাকে সকলে জুতা পরাইয়াছে । গায়ের 
চাঁদরও মা অনেকট! পুরুষের মত করিয়াই দেন। রাস্ত! 
দিয়া সব্বদাই এখানে ওখানে যান । দেখিলে যুবক ত্রক্মচারী 
বলিয়াই মনে হয়। সঙ্গে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই নাই-_ 
সামান্য ঘটি, কম্বল আর ২১ খানা কাপড় মাত্র। জ্যোতিষ- 
দাদাও জুত। জাম| ছাডিয়াছেন ॥ ৮ হাতি কাপড় পরেন। 
কম্বল ও চাদর দিয়াই শরীর রক্ষা করেন। মার থাকিবার 
কোন ঠিক নাই; হঠাৎ রাত্রি ১০টায় কি ১২টায়, এক জায়গা 
হইতে অন্যত্র চলিয়! যান। ওখানকার অনেক লোকই 
এখন মার জন্য খুব ব্যস্ত ৮ ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমাদের ডাকিতেছেন না কেন চিঠি লিখিয়৷ জিজ্ঞসে 
করায়, বলিলেন, “বাবা ত কোন চিঠিতে আসিবার কথ! 
বাবাকে দেরাছুনে লিখেন না। বাব। হয়ত নির্ভর করিয়াই 

আহ্বান। বসিয়! আছেন, যে, মা যখন ডাঁকিবেন, তখন 
( পৌষ, ১৩৪*।) যাইৰ।” এ কথা শুনিয়াই বাবা! যাইবার 
অন্ধমতি চাহিয়। পত্র লিখিলেন । এত দিন বাবা, “মা ফেলিয়। 
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গিয়াছেন, আবার যখন কৃপা করিয়া কাছে যাইতে আদেশ 
দিবেন, তখনই যাইব ; নিজের ইচ্ছায় মার ইচ্ছা বাধা করিব 
নাঃ এই ভাব নিয়াই বসিয়া ছিলেন। ভিতরে মার জন্য 
অস্থির থাকিলেও, কখনও যাইবার কথা জিজ্ঞাসাও করেন 
নাই। এই চিঠি পাইয়া, অন্থুমতির জন্য লিখিলেন ; আরও 
কিকি কথা ছিল। মা জ্যোতিষদাদাকে দিয়। লিখাইলেন, 
মার কাছে না গেলে সব কথার মীমাংসা হইবে না) অতএব 
পত্র পাওয়। মাত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন । তখন 
১৩৪০ সনের পৌষ মাস। গত পৌষ মাসে নলহাটি মার 
সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ; আর এই এক বৎসর মাকে দেখি 
না । পত্র পাইয়া আমরা মহ! আনন্দিত হইলাম । এবং 
২১ দিনের মধ্যেই মার কাছে রওনা হইয়া গেলাম। 
বেবি দিদিও আমাদের সঙ্গে গেলেন। এবং ৬কাশী হইতে 
মনোরম দিদিও আমাদের সঙ্গে গেলেন । ম। জ্যোতিষ দাদার 
অন্থথে কিছু দিন ৬হরিদ্বারই ছিলেন, পরে আবার ঘ্ুরিয়। 
ঘুরিয়। দেরাছুন গিয়াছেন । আমর! মাকে দেরাছুনে মনোহর 
মন্দিরে গিয়া পাইলাম । 


মা কিছু দিন যাবৎ তথায়ই আছেন। দেখিলাম, মা 
অনেকট! শুকাইয়। গিয়াছেন, চিঠিতে যাহ৷ যাহ! খবর পাইয়া 
ছিলাম, ঠিকই; মার বেশভৃষার যথেষ্ট 
পরিবর্তন। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন হইয়! 
গিয়াছে । কিন্তু এই অল্প দিনেই যথেষ্ট 


দেরাছন-জীবনের 
বিবরণ। 
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পরিবর্তন । মাকে এখন বিদেশী লোকেরাই প্রায় সব সময় 
ঘিরিয়। বসিয়া থাকে । বাঙ্গালী ও ২9 জন আসেন; তার 
মধ্যে মন্মথবাবু, নিমাইবাবু, রমেশবাবু প্রভৃতির. নাম 
উল্লেখযোগ্য । এই কয় জনই সর্বদা আসেন । ম! হিন্দিতে 
কথাবার্তী বলেন । 
আনন্দচকের দ্বারকানাথ রয়ন! (ও তীর স্ত্রী), কাশীবাবু 
(এবং তার স্ত্রী), প্রকাশনাবু (ও তার মা এবং স্ত্রী), 
ত্রিলোকীবাবু সপরিবারে, আরও ২১ পরিবার (ইহাদেরই 
আত্মীয়) ইার। সবর্বদাই মার কাছে মাসিতেন। ইহারা 
সকলেই কাশ্মীরী। মা কাশীবাবুর স্ত্রীর নাম “লছমী” এবং 
দ্বারকাঁধাবুব স্ত্রীর নাম “মীরা” ও প্রকাশবাবুর মাব নাম 
“তৌশল্য।” রাখিয়াছেন । 
সকলকেই প্রায় বেদান্তের আত্মা, পরমাত্মার কথাই 
বলিতেছেন। এ দিকের লোকেরা তাহাই ভাল বোঝে। 
পুরুষেরাই সকলে মার সেবা করিতেছে । 
1৮০৬ যে যাহ! আনিতেছে, নিজেরাই মাকে একটু 
“ধর্মপুত্র” এবং মুখে দিয়া প্রমাদ নিয়! চলিয়া যাইতেছে । 
্রাঙ্মণ বলিয়া শুনিলাম, মা ও জ্যোতিষদাদ। এত দিন 
সিটি মন্দিরের বারান্দায় ছিলেন। শীতের জন্য 
এখন একটি ছোট কুঠুরিতে স্থান নিয়াছেন। এ কুঠ্রিটি ও 
মন্দির সংলগ্র। ম! বাহির হইবার পর হইতে, কোন গৃহস্থের 
বাড়ী ঢুকিতেছেন না। ধর্শালায় ও মন্দিরেই থাকেন। 
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জো।তিযদাদাঁকেও দেখিলাম, জুতা জাম! নাই । এই শীতে 
চাঁদর ও কম্বল দিয়হি শরীব জড়াইয়া রাখেন । মা রুটা 
তরকারিই খান; জ্যোতিষদাদাঁও সেই প্রসাদই পান। 
কিছু দিন পর্যান্ত সপ্তাহে এক দিন করিয়। জ্যোতিষদাদার 
ভিক্ষ। কবিয়া খাইবার আদেশ ছিল । যে দন কিছু পাইতেন 
ন।, সেই দিন উপবাসী থাকিতে হইত । মা জ্যোতিষ- 
দাদাকে নিজের “ধর্ম্মপুত্র” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং 
শাহাবাগে যে মার জ্যোতিষ দাদাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা 
ভাব ভাসিয়। উঠিয়া ছিল, পরে রমণার আশ্রমে ম। নিজের 
পৈত। ক্োতিষ দাদাকে দিয়াছিলেন (এ সব কথ! পূর্বেই 
লেখ। হইয়াছে) এখন জ্যোতিষ দাদা সেই জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই 
পরিচিত হইয়াছেন। সেখানকার সকলেই মাব “্ধর্ম্পুন্র” 
হুবানে জ্যোতিষদাদাকে “ভাইজী” বলিয়া সম্বোধন করে, 
এবং অনেকেই খুব ভালবাসে । মাও তাহার সহিত সন্তানের 
মতই বাবহার করেন। “তুই” বলিয়াই বলেন। মার এই 
ব্যবহারে তাহারও অনেকটা ছেলেমনুষের ভাব আসিতেছে । 
তিনি যে সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কণ্মচারী ছিলেন, 
বিচার বুদ্ধি খুব ছিল, এ সব ভাব অনেকটা কমিয়! গিয়াছে । 
মার ছেলের মতই মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। মার সেবাতেই 
জীবন চালাইতেছেন। তিনি ছুটির পর, পেন্সন্‌ নিয়াছেন ; 
আর সংসারে যাইবার ইচ্ছা নাই। মার আদেশে স্ত্রীকেও 
সংনার ছাড়িয়। আসিয়া, ৬হরিদ্বার কি ৬কাশীতে তার সঙ্গে 
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থাকিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাঞ্জি হন নাই। 
মাও তাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু মে নব উপদেশে 
কোন ফলই দেখা যায় নাই। স্ত্রী ঢাক। ছাড়িয়া আসিতে 
রাজি হইলেন না। একমাত্র পুত্র “রামানন্দপকে নিয়া 
তিনি ঢাকাতেই আছেন। জ্যোতিষদাদাঁর স্ত্রী ও পুত্র 
ভগবান ব্রন্মচারী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা নিয়াছেন। 
তাহারাও গুরুর উপদেশে সাধন ভজন করন। 
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মস! দেরাছ্বনে যেখানে যেখানে, থাকিতেন, আমাদিগকে 
তাহ। দেখাইয়। আনিলেন। দেরাছুনে, মার মাদেশে যন্ছের 
আগুন দিন রাত্রি রক্ষা হইতেছে । মা তাহাও এক দিন 
মনোহর মন্দিরে আমাদের দেখাইয়া আলিলেন। আরও 
৬জন্মাষ্টমীর দিনে দেখিলাম, মনোহর মন্দিরেই মার স্বৃতি- 

2 রক্ষার্থ একটি যজ্রমন্দির উঠিতেছে। 
শুনিলাম, একবার ম। ৬হাষিকেশ, কি লছমনঝো ল। গিয়ানেন। 
দেরাহুন হইতেও করেকটি ভক্ত গিয়। তথায় উপস্থিত। 
৬জম্মাষ্টমীতে মার কাছে থাকিবেন বলিয়া, সেই তিথির ২১ 
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লং. শা সিশশি সি রি আত 


দিন পূর্বেই তাহার! মার কাছে গিয়াছেন। এ দিকে 
৬জন্মাষ্টমীর পুর্ব দিন হঠাৎ ম। সকলকে নিয়া, মনোহর 
মন্দিরে আসেন। মনোহরলালের একটি মন্দিরে 
এরাধাকৃষ্ণজ এবং অপর একটি মন্দিরে ৬শিবলিঙ্গ স্থাপিত 
মাছে। প্রতি বৎসর ৬জন্মাষ্টমীতেই এই মন্দিরে খুব 
উৎসব হয়। এ বারও সব যোগাড় হইয়াছে । মার 
আদেশে সেই দিন যজ্কেরও বন্দোবস্ত কর! হইল। 
কোথায়ও জায়গা! ঠিক হইল না। পরে এ ছুই মন্দিরের 
মধ্যস্থানে যেখানে মা শুইতেন, সেইখানকারই ২৪ খান। 
পাথর উঠাইয়া, কুণ্ড করা হইল, এবং এই কুপ্ডে যজ্ঞ কর! 
হইল । 


এই স্থানটির সম্বন্ধেও একটি ঘটনা আছে। কয়েকদিন 
পৃবের্ব মা এক দিন এই বারান্দায় শুইয়। আছেন? এমন সময়ে 
একটি কালো ছোট সাপ ॥ বারান্দায় আসে । জ্যোতিষ দাদ] 
চমকিয়। সরিয়া গেলেন । মা বসিয়া বসিয়। দেখিতেছেন। 
সাপটি আসিয়া এক জায়গায় বসিল। কিছুক্ষণ পর, কোথায় 
চলিয়া গেল, দেখা গেল না। জ্যোতিষদাদা ভাল করিয়। 
খুঁজিবার জন্য লোক ডাকিতে চাহিয়াছিলেন। মা নিষেধ 
করিলেন। ৬জন্মাষ্টমীর যজ্ঞস্থান আর কোথাও ন! হইয়া 
যেখানে হইল, সাপটি আসিয়। ঠিক সেখানেই বসিয়াছিল। 
মাই এই গল্প করিলেন। এর ভিতর কি রহস্য, মাই 
জানেন। 
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৬জন্মাষ্টমীর দিন যজ্ঞ হইয়া যাওয়ার পরই, ম। রাঁজপুর 
রোডের কাছে জাখমশ্মন্দিরে চলিয়া গেলেন। পর দিন 
সকালে মা এ মন্দিরেই বসিয়। আছেন। বৃষ্টি হইতেছে। 
কিছু ক্ষণ পর হাঁটিয়াই মনোহর মন্দিরে 
এ মন্দিরের নিকট _ 
প্ীমায়ের শ্বৃতি রওনা হইলেন। পথে হরিরাম প্রভৃতি 
মন্দির স্থাপনের গাড়ী করিয়া মার কাছেই যাইতেছিল। 
ইতিহাস। পথে দেখা হইল । মা সেই গাড়ী করিয়াই 
মনোহর মন্দিরে আসিয়া! দেখেন, যজ্ঞন্থান পরিক্ষার করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। তখনই মা বলিলেন, “এই যজ্ঞের একটু 
বিভূতি রাখিয়া দেও ।” মার মুখেই এই ঘটনা শুনিয়াছি। 
মা বলিতেছেন, "দেখ রাস্তায় বদ্দি গাড়ী না পাওয়া বাইত, 
তবে হ্থাটিয়। আদিতে আসিতে যজ্ঞকুণ্ডের সব বিভুতি ফেলিয়া 
পরিক্ষার করিয়া ফেলিত। কিন্তু যাহা হইবার, এই ভাবেই 
হয়।” পরে এ বিভূতি নিয়া একটা জায়গায় মাটির মধ্যে 
রাখ। হইল । তাহার উপরই মন্দির উঠিতেছে। সেই 
স্থানেই যন্তকুণ্ড করা হইবে এবং প্রতি বৎসর ৬জন্মাষ্টমীর 
দিন এ কুণ্ডে যজ্ঞ হইবে । অপর সময়তেও কেহ ইচ্ছা 
করিলে এ কুণ্ডেই যজ্ঞ করিতে পারিবেন। তাহার এ 
মন্দিরের গায় লিখিয়াছে, শশ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর শুভাগমন 
উপলক্ষে 1” এবং মন্দিরের মধ্যে মার ছবি (বড় করিয়া) 
টাঙ্গাইয়। রাখিয়াছে। 
এই যজ্ঞের কিছুদিন পূর্ব হইতেই, পণ্ডিত জহরলাল 


৪৪৬ রাম আনন্দমরী দ্বিতীয় 


দিলাম ছি স্পিতি উপ সিল লি সিসি সপ তল দিত৯৬ত ২৪-৯টি সিসির 


নেহেরু মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী কমল! নেহেরু মার কাছে 
যাওয়। আস। করিতে থাকেন, এবং মার খুব অন্ুরক্ত হইয়! 
যারা পড়েন। তিনি একবাব দেরাছুন আসিয়া, 
এরি রা মা ৬জন্মাষ্টমীতে যজ্ঞ করাইয়াছেন এবং 
অস্থিকা মন্দিরে সকলেই তাহাতে ফল ফুল আহুতি দিয়া- 
শ্রমতী নেহেকুর ছেন ইত্যাদি খবর শুনিয়া, মাকে অনুযোগ 

করিয়া বলিলেন, “মাতাজী, আমাকে 
কেন তখন উপস্থিত করিলেন না? আমি কিছু দেখিতে 
পারিলাম না।” মা বলিলেন, “বেশ ত ভাল কাজ; যখন 
ইচ্ছা! হয়, করিতে পারা বায়; তুমিও এক দিন কর।” 
তিনি তাহাতে খুব উৎসাহিত হইয়া যন্কের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । মা তাহাকে নিয়া রাজপুরের রাস্তায় 
পাহাড়ের'উপরে “অন্থিক। মন্দিরে” গেলেন এবং তথায়ই 
তিনি মার আদেশ মত যল্্াদি করিলেন । সেই যক্ঞোপলক্ষে 
দেরাছুন হতে বনু স্ত্রীলোক পুরুষ তথায় একত্র হইলেন। 
খুব সমারোহের সহিত যজ্ঞ হইয়া গেল। মার আদেশে 
সেইখানেই ৩ দিন যজ্ঞাগ্সি রক্ষা করা হইল। পরে সেই 
যজ্ঞাগ্রি মনোহর মন্দিরে আনিয়। রাখা হইল। ছুই বেলাই 
তাহাতে আহুতি দেওয়। হইতে লাগিল। পরে সেই অগ্নি 
আলমোড়ার একটি ভক্ত ( ভৈরবজী ) মার আদেশে নিজের 
বাড়ীভে নিয়, সেই অগ্নিরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সব 
ঘটন? শুনিলাম। 
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দেখিলাম, কাশ্মীরী, পাপ্তাবী সব স্ত্রীলোকের মাকে 
মাল। দিয়। সাঁজাইয়া, কর্ুরাদি দ্বারা আরতি করে। মা 
চারা! সেখানে কাহারও নাম'গোপালজী” কাহারও 
প্রভৃতি মহিলাগণ নাম “বালগোবিন্দ' কাহারও নাম 'লছমী- 
কর্তৃক শ্রশ্নীমায়ের রাণী”, কাহারও নাম “মীরা” রাখিয়াছেন। 
সা “এক, ত্রল্গ দ্বিতীয় নাস্তি” বেদাস্তের এই 
বাণীই প্রচার করিতেছেন। বুঝাইতেন, 
“দেখ, আমর। কিন্তু একের মধ্যেই আছি । এক পা! এক পা 
করিয়। হাটিতে হয়, এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া! খাইতে হয়, 
এক একটি করিয়। অক্ষর লিখিতে হয় ইতাদি।” 
জ্যোতিষ দাদ ঢাকাতে “মাছ “মা” নামের কীত্তন আরগ্ত 
করয়াই গিয়াছিলেন। সেখানেও “ম।” এমা” নামে কীর্তন 
হয়। শুনিলাম, আমর। যাওয়ার কিছু দিন পুব্বেই শঙ্করানন্দ 
স্বামী ও মনোরম! দিদি আসিয়। মার সঙ্গে লগ্ছননঝোলা 
কিছু দিন থাকিয়া গিয়াছিলেন। মুজাপুর হইতে কুলদ1- 
দাদও গিয়|ছিলেন। 


আমরা প্রায় মাসখানেক থাকিবার পর, মা আমাদের 
ফিরিয়া আসিবার কথা বলিলেন । সাস্তবনার স্বরে বলিলেন, 
“তোমাদের যে দুরে রাখিতেছি, তাহা ও মঙ্গলের জন্তা। পরে 
বুঝিতে পারিবে ।” আমিবার কিছু দিন পুর্বে, পৌষ 
সংক্রান্তির দিন, মা, বাবার, আমার এবং মনোরমাদিদির 
বন্ত্রদি পরিবর্তন করাইয়া, হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র পরিতে আদেশ 


৪৪৮ শ্রত্রীম। আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


দিলেন। বাবার জাম একেবারেই ছাড়াইয়। দিলেন। 
আমাকে কয়েক দিন পূর্ব হইতেই মার চুল পেড়ে 
রর পতি তত্র পরাইয়া ছিলেন। এখন 
দিদির ও আমার তাহাই হরিদ্র বর্ণের করিয়া দিলেন মাত্র । 
নাম ও বেশ এই ভাবে বন্ত্রাদি পরিবর্তন এবং আরও 
টি টানি যাহা যাহ! নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে 
দেরাছুন হইতে হইবে, বলিয়া দিলেন। আমার নাম 
বিদীয়। দিলেন, «গুরুপ্রিয়। |” মনোরম দিদির নাম 
€ মাঘ, ১৩৪০ )। দিলেন, “কৃষ্ণপ্রিয়। 1৮ বাবার নাম দিলেন, 
“অখগ্ুস্বরূপ ৮ আমাদের ৬বিন্ধযাচল আশ্রমে থাকিবার 
আদেশ দিলেন এবং আমাকে প্রতাহ যজ্ঞ করিবার আদেশ 
দিলেন এবং ত্রক্ষচারিণীর ভাবেই থাকিতে বলিলেন। 
৬বিন্ধ্যাচলে একটি যজ্ঞমন্দির করিবার জন্য বাবাকে বলিয়। 
দিলেন । কি ভাবে কবিতে হইবে, সব বলিয়া দ্রিলেন। ইহাও 
বলিলেন, “তুমি প্রস্তুত করিয়া! রাখ, যখন কাজ আরস্ত 
হইবার হয়, হইবে ।” এই সব কথাই ম! একান্তে নিয়! 
বাবাকে ও আমাকে বলিলেন । বলিয়াছি, ম! যাহাকে দিয়। 
যাহ! করাইতেন, শুধু তাহার কাছেই তাহ। প্রকাশ করিতেন। 
এই জন্য মার ঘটনা সব জানিব।র উপায় নাই। মাঘ মাসেই 
মা আমাদের বিদায় করিয়া দিলেন ক ভোলানাথ উত্তর 

*এই বিষয়েও একটি বিশেষ কথ এই যে, আমাদের আসিবার একটা 
দিন ঠিক হইল। পরদিনই আমর! রওন। হইব । মা তখন পর্যাস্ত যজ্জমন্দির 
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কাশীতেই আছেন। সঙ্গে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীই 
আছে । 

আমিবার সময় মা আর একটি কথ। বলিয়া দিলেন, 
“কাশীতে পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা! করিবা, ৫ময়েদের পৈভার 
বিধান শাস্ত্রে আছে কি না?” কত বছর পূর্ব হইতেই 
মেয়েদের পৈতার বিষয় মার খেয়াল উঠিয়াছে ; নিজেও 
স্্রীলোকের পৈতা নিয়াছিলেন, এখন আর মার গলায় পৈতা 
গ্রহণের কথা এবং ছিল না। ঢাকা হইতে আপিবাঁর সময় যে 
্ঃ রা পের আমার গলায় দিয়া আমিলেন, আর পৈতা! 
৬তারাপীঠে আমীর পরেন নাই । পূর্বেই লেখ। হইয়াছে, মার 
ও মুরণীর উপনয়ন। সব নিয়মই শরীরের মধ্যে হইয়া যাইত; 
কিন্ত কিছুই স্থায়ী হইত না। আমর। ৬কাশীতে আসিয়া 
পণ্ডিতদের বাড়ী বাড়ী গিয়। পৈতাঁর কথা জিজ্ঞাস। করিলাম । 
সকলেই বলিলেন, পপৃবর্বককালে ছি, ইহা! পাওয়া যাঁয়। 
কিন্তু বর্তমান কালের জন্য আমরা নত দিতে পারি ন|।” 


করিবার কথা কিছুই বলেন নাই । কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই দিন আস! হইল 
না। দুই দিন পর রওনা হইয়। যাইব, স্থির হইল । সেই সময়তে আমসিবার 
পূর্ব দিন মা একান্তে নিয়। বাবাকে ও আমাকে যজ্ঞমন্দিরের কথা 
বিশেষভাবে বলিলেন, মাপ ইত্যাদি সব বলিয়া দিলেন। এবং এক! 
“এখন গোপন রাখিতে বলিলেন। তাই বল! হয়, মার পূর্বে কোন 
সঙ্ল্প থাকে না; উপস্থিত মত এক একটা কারণে মার ভিতর দিয়া এক 
একট! ঘটনা হইয়। বায়। 

১৪ 


৪৫৩ শ্রীশ্নীমা আনন্দময়ী [দ্বিতীয় 


এ বিষয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 
কবিরাজ, এম, এ, মহাশয়ই সকলের চেয়ে বেশী খবর দিতে 
পারিবেন ভাবিয়া, তাহার কাছে যাওয়া হইল । মাও তার 
কথা বলিয়! দিয়াছিলেন। তিনি খোজ করিয়া জানিলেন, 
মেয়েদের পৈত। যে পুর্বকালে প্রচলন ছিল, তাহার অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন, “মা যদি ইচ্ছা! করেন, 
তবে এখনও দিতে পারেন । মার ইচ্ছাই শাস্ত্র; অন্য মতের 
প্রয়োজন হয় না” মাকে সব লিখিয়। জানান হইল। মা 
বলিলেন, “আর খবর নেওয়ার দরকার নাই। আমার একট! 
খেয়াল উঠিয়াছে, তাহ। শাজ্সে আছে কি না, সকলের এই 
সন্দেহ মনে উঠিতে পারে, ভাই জিজ্ঞাস করিয়াছিল।ম। 
আমি সর্বব সাধারণের মধ্যে ইহ। চালাইতভে চাহিতেছি না, 
অধিকারী ভেদে হওয়। দরকার ।” পরে শুনিলাম, এ কলে 
কেহ কেহ মেয়েদের পৈত] দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে মার 
কথাই যথেষ্ট । তবে মা যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, করা 
হইল । এ কথার আর কোন উচ্চবাচ্য এখন হইল না। 
পরে ১৯৩৬ সনের মাঘ মাসে ৬তারাপীঠে গিয়া ইহা কার্ধ্যে 
পরিণত করিলেন। সেখানেই আমার ও মরণীর পৈতা 
দেওয়াইলেন। 
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আমরা ৬বিদ্ধ্যাচলেই গিয়। রহিলাম। মাও দেরাছুন 
হইতে বাহির হইয়া ঘ্বুরিতে দ্বুরিতে (লিমল৷ পাহাড়ের 
নিকটে ) “সোলন” গিয়াছেন। তখন ১৩৪০ সনের 
বাজে চৈত্র মাস। হঠাৎ বাবার নিকট জ্যোতিষ- 
পাহাড়ে গমন, দাদার এক চিঠি আসিল, “ম। চৈত্র মাসের 
( ১৩৪০, চৈত্র )। .........তারিখের মধ্যে ( তারিখটি ঠিক 
ও রর ডে আমার মনে নাই ) আপনাকে ৬হরিদ্বারে 
ও তৎপরে আসিতে আদেশ দিলেন। মাও সেই 
৬হপ্বিদ্বারে তাহার সময় তথায় উপস্থিত হইবেন । আসিবার 
ক সময় শঙ্করানন্দ স্বামী ও মনোরমা মাকে 
৬কাশী হইতে নিয়া আসিবেন ৮ এই পত্র পাইয়া আমরা 
৬কাশী হইয়া ৬হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলাম। সঙ্গে 
শঙ্করানন্দ স্বামী ও মনোরম। দত্ত গেলেন । আমরা জ্যোতিষ- 
দাদার লিখিত মত ৬হরিদ্বারের একটা ধর্মশালায় গিয়া! দেখি, 
মা ছুই দিন পূর্বেই তথায় পৌছিয়াছেন। খুব ভোরে 
৬হরিদ্বারে আমাদের ট্রেন পৌছিয়াছে। আমরা যখন 
ধর্শাশালায় গেলাম, তখন মা শুইয়াছিলেন। আমর গিয়। 
মার চরণ ধুলা লইলাম। মা শুইয়া শুইয়াই কথা বলিতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর মা উঠিয়া বসিলেন। ৬গঙ্গার 
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উপরই এই ধন্মশালাটি ; বেশ সুন্দর । ছুপুর বেল। রান্না 
খাওয়া হইল । 

সন্ধ্যার পর ৬গঙ্গার ধারে একটা বাঁধান জায়গায় মা, 
বাবাকে ও আমাকে ডাকিয়া নিলেন। এবং বলিতে 
লাগিলেন, “আমি ত জানই নিজে ইচ্ছা! করিয়া কাহাকেও 
কিছু বলি না। যখন গতবার পৌবৰ মাসে তোমাদের 
দেরাদুন ডাকিয়াছিলাম, তখনই আমার খেয়াল হইয়াছিল, 
তোমার (বাবার )) অন্ব্যাম নেওয়ার কথ1।। কিন্তু তখন 
বোধ হয়, সময় হয় নাই। ত্তাই তখন আর মে সব কথ। 
উঠিল না। শুধু বজ্ত্রাদি পরিবর্তন করাইয়া! সন্গযাসের 
ভাব নিয়। তোম।কে ( বাঁবাকেই সব বলিতেছিলেন ) খাকার 
কথ। বল। হইয়াছিল। তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে “সোল” 
গেলাম। সেখানে একট। গুহার মধ্যে আমাদের কিছু দিন 
থাকার বন্দোবস্ত কর। হইল। কিন্ত যে দিন পোৌছিলাম, 
তার পর দিনই আমি .পড়িয়া আছি, তোমাকে জন্স্যাসীর 
বেশে দেখিলাম। তখনই মনে হইল, ময় হইয়াছে। 
জ্যোতিষকে দিয়া তখনই তোমাকে ৬হরিদ্বার আসিবার 
জন্য চিঠি লিখাইলাম। ভোলানাথকে চিঠি লিখাইয়। 
দিলাম। চৈত্র সংক্রান্তির দিন তোমার জন্গ্যাস মন্ত্র 
নেওয়। হুইবে। হয়ত ভোমার ভিতরে সম্যাসের সংস্কার 
আছে। তোমাদের চিঠি লিখাইয়। আমিও জঙজে সঙ্গে 
নামিয়া আসিলাম। “€তসালনে" কিছু দিন থাকিবার সব 
বন্দোবস্ত করিয়াছিল। হুঠাণ্ড কেন এ সব করিয়া! চলিয়। 
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আসিলাম, জ্যোতিবও জানে না। আমি কি করিব? আমিও 
নিজে ইচ্ছ। করির। কিছু করি না; যাহ। হইবার হইয়! বায় ।” 
এই সব বলিয়। বলিতেছেন, “হুরিদ্বার, লছমনঝোলা। হৃবিকেশ 
এই জব জায়গ্রার মধ্যেই অগ্ম্যাস মন্ত্র দিবার উপযুক্ত 
লোক আছে। খোঁজ করিলেই পাওয়! যাইবে । কালই 
শঙ্করানন্দকে সেই খোজে পাঠান দরকার ।” বাবা সব 
শুনিলেন। ম] খাঁলতেছেন, কাজেই সন্যাস মন্ত্র নিতে কোন 
আপত্তি করিলেন না। কিন্তু বলিলেন, “মা, আমি জানি, 
মামার যাহ! কিছু করিবার তুমিই করিবে । এখন অপরের 
নিকট হইতে আবার সন্গ্যাস নিতে হইবে আবার অপর 
এক জনকে গুরু করিতে হইবে, ইহা আমি ভাবিতেও 
পারিতেছি না 1৮ মা বলিলেন, 'জানই ত, আমি নিজের 
হাতে কিছু করিতে পারি ন1।” বাব বলিলেন, “মা, যখন 
প্রথম দেখা হয়, তখনই বলিয়াছিল।ম, আমাৰ যাহা কিছু 
দরকার, তুমি করিয়া নিও । আমি কিছুই জানি না। শুধু 
দাড় টানিতে বল, দাড় টানিয়। যাইব ৷ তুমি'ও বলির়াছিলে, 
যথাসাধ্য করিব। তবে আজ কেন অপরের শিক্ট ফেলিয়া 
দিতেছ? তুমি যাহ পারিবে না, আছানার তাহ! দরকার 
নাই 1 এই বলিয়া বাবা চুপ করিরা রহিলেন। 

মা বলিলেন, "বেশ তাহ! হইলে আর কিছু চেষ্টা 
করিবার দরকার নাই; আমি ঘাহ। দেখিয়।ছিল।ম, বলিলাম ।” 
এই কথা বলিয়া মা চুপ করিলেন । কিন্তু দেখিলাম, মা যেন 
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একটু গম্ভীর হইয়। পড়িলেন। যে আনন্দ ভাবটা নিয়া 
কথ প্রথম বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই ভাবটার 
পরিবর্তন হইয়া গেল। পৃরব্বেই লেখা হইয়াছে, মার ভিতরের 
কিছুই পরিবর্তন না হইলেও, বাহিরে শরীর দিয়া একট! 
পরিবপ্তন দেখ। যাইত। মা বলিতেন, “তাহার দরকার 
আছে।” আর সত্যই দেখিতাম, ইহাতেই অনেক জময় 
আনেক কাজ স্ুসম্পন্ন হইত । আজও বাহ্যিক পরিবর্তন 
দেখিলাম । এই কথাবার্ত। সন্ধ্যাবেল। হইয়! গেল। 
একটু বেশী রাত্িতে মা একা একা হাটিতেছেন। বাঁব। 
সন্ধ্যা হইতেই বোধ হয় এ বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। 
মাকে একান্ত দেখিয়া, বাবা তখন মার কাছে গিয়া 
প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, আমার মনে যে ভাব 
উঠিয়াছিল, তাহাই তোমাকে বলিয়াছি। এখন তোমার 
যাহাই "আদেশ হইবে, তাহাই আমি পালন 
চি বে করিতে প্রস্তত আছি।” ম! এই কথ। 
১৩৪০)। নাম হইল শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়। বলিলেন, 
“অথগ্ানন্দ গিরি" । “বশ, ভাহ। হইলে কালই শঙ্করানন্দ উপযুক্ত 
লোকের খোঞ্জ করিতে আরম্ভ করুক। সংক্রান্তির আর 
৫1৭ দিন মাত্র বাকি আছে”। এই বলিয়া আরও বলিলেন, 
“দেখ, আর এক গুরুর কাছে দিতেছি, ইহা! কেন মলে 
করিতেছ? আমি ত নিজের হাত দিয়া কিছুই করি না। 
তোমার যাহ। কিছু হইবে, আমার কাছেই যেন হয়, এই 
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প্রার্থন। করিয়াছিলে, ভাই আমি আসিয়াছি। জবই ত এক । 
এক ছাড় দুই কোথায়? আর অল্ন্যাসী গুরুর সহিত গুরু 
শিষ্যের কোন বন্ধন ব। সম্বন্ধ হয় না। কাজেই অপর গুরু 
হইতেছে, ইহা মনে করিও ন11” এই সব নানা কথা 
বলিয়। বাবাকে শাস্ত করিলেন । 

কিন্ত বাবার মনে এই চিন্তা খুবই তোলপাড় করিতেছিল। 
পর দিনই ম। শঙ্করানন্দ স্বানীকে একটি ভাল লোকের 
খোজে যাইতে আদেশ দিলেন। তিনি দেখিয়। দেখিয়া 
কন্খলের “মঙ্গলানন্দ গিরি” মহারাঁজকেই উপযুক্ত লোক 
মনে করিয়া খবপ দিলেন। পরে মা, জ্যোতিষদাদ] ও 
বাবে কন্থলে “মঙ্গলানন্দ গিরিশ্র নিকটে পাঠাইয়া 
দিলেন। তীহারাও তীাহ।কে দেখিয়। অংসিলেন। বাব। 
শ্রীপ্রীমাকে বলিলেন, মা, আমর। কি দেখিব? তুমি দেখিয়। 
যাহ! কর, করিবে ।” ঘটনাচক্রে সেই দিনই এ ধর্মাশাল! 
আমাদের ছাড়িতে হইল। মা আমাদের নিয়। কন্খলে 
“মঙ্গলাণন্দ গিরি”র আশ্রমে চলিয়! গেলেন ! সেই খানেই 
আমাদের থাকিবার জায়গ। হইল । মাও দেখিয়া, “মঙগলানন্দ 
গিরিগকে সন্ন্যাস মন্ত্র দিবার উপযুক্ত লোকই মনে 
করিলেন। 

“মজলানন্দ গিরি” মহারাজের বয়স প্রায় ৮* বৎসর । 
তিনি চিরকুমার ; পূর্ববাশ্রমের বাড়ী, ৬মথুরায় ছিল। প্রায় 
৪০ বংসর যাবৎ এই আশ্রমে আছেন। ইহ] তাহার গুক্ুর 
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আশ্রম। আগর। €।৭ দিন তথায় থাকিলাম। সন্যাসের 
সব বন্দোবস্ত করা হইল । পরে, ১৩৪০ সনের চৈত্র সংক্রান্তি 
দিন) বিধিমত বাবার সন্যাস নেওয়া হইল | সন্যাস নেওয়ার 
পুরের্ ব্রন্মচারী হইতে হয়। সুগ্ডন করিঘ। ব্রহ্মচারী করিয়! 
দেওয়া! হয়। বাবাকেও ব্রহ্মচারী কনা হইল। সেই দিন 
প্রীশ্রীমা, বাবাকে ২৪ ঘণ্ট। বসিবার আদেশ করিয়া ৬গাযুক্রী 
জপ করাঁইলেন। পরে নিজের শ্রাদ্ধাদি নিজে করিয়া, রাত্রি- 
শেষে সন্ন্য।স মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। গিরি মহারাজ, ঘরে 
কাহ।কেও যাইতে দিলেন না। মা বাবার চোখের সামনেই 
জানালার কাছে দাড়াইয়। রতিলেন। কোন গহস্থ সেই দিন 
সেখানে ছিল না। মার কাছে অনেক ভক্তের। থাকেন, কিন্তু 
আশ্চর্য, সেই দিন কেহই ছিল না। মা এই কথার উল্লেখ 
করিলেন। মার পূর্বেবে দেওয়! নাম অন্ুনারেই বাবার নাম হইল 
“অখগ্ডানন্দ গিরি |” সন্্যাস নিলেই, নামের সহিত “আনন্দ 
যোগ করা হয়। যখন ভোর হইয়া আসে, তখন বাব 
সন্যাস মন্ত্র নিয়! নূতন সন্্যাসীর বেশ পরিয়া আসিয়া, মার 
পায়ে লুটাইয়। নমস্কার করিলেন। মাও আশীর্বাদ করিলেন, 
“ভুমি অখগুভাবে সংসার করিয়। আসিয়াছ, এখনও তোমার 
এই কাজ অখগ্ুভাবেই হউক ।” এই ভাঁবে আশীর্ব্বাদ, মা 
বড করেন না । বাব! কৃতার্থ হইয়। আবার শ্রীশ্রীমার পায়ে 
লুটাইয়া পড়িলেন। মার কৃপায় অসস্তবও সম্ভব হইল। 
কত বছর পৃবর্ব হইতেই, মা ধীরে ধীরে বাবাকে এই পথে 
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নিস ০০ 


অগ্রসর করাইতেছিলেন। জামা জুতা ছাড়া যিনি কখনও 
থাকিতেন না, থাকিলেই অসুখ করিত; খাওয়া দাওয়ার কত 
নিয়ম করিয়া সারা জীবন কাটাইয়ছিলেন ; ৬০ বছর বয়সে 
(শ্রীশ্রীমার সহিত প্রথম দেখ।, বাবার ৬০ বংসর বয়সে ) 
তাহার সব পরিবর্তন হইতে আরন্ত হঈল। এবং মার কৃপায় 
এই বৃদ্ধ বয়সেও সব সহ্য হইতে লাগিল। পরে মা কমগুলু 
কৌপীনও দিয়াছিলেন। এই ভাবে ধীরে "ধীরে সব 
করাইয়াছেন। নিজে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়। কত বন্ধন 
কাটাইয়াছেন। পরে কৃপা করিয়া গৃহ হইতে বাহির 
করাইয়া, কয়েক বছর আশ্রমে রাখিলেন। আজ প্রায় 
৬৮৬৯রনর বয়সে সন্ন্যাসী করিয়। দিলেন। মার শিক্ষার 
রীতি কত স্ুন্দর। খেলায় খেল।য় তিনি কঙ্ক কাজই ন। 
করিয়া ফেলেন। একটা বিশেষ শক্তির সাহায্য না 
পাইলে জীবনের এই ভাবে পন্বিবর্তন হয়া শগ্তৰ 
নয়। 

গদিকে জ্যোভিষদাদা যক্ষমরোগ হঈতে উঠিয়াছেন। 
এই ছুরস্ত শীতের মধ্যে জামা নাই, জৃতা নাই, সব সহ্য 


করিতে পারিতেছেন। ভাহারও এত 

শ্রশ্রীমায়ের কপায় 
জ্যোভিষদাদার কালের অভ্য।স, এই বৃদ্ধ বয়সে, রুগ্ন শরীরে 
আশ্চর্ধ্য কি এই পরিবর্তন সহ্য করা সম্ভব হইত? 


্বাস্থ্ো্গতি। যদি শক্তিময়ী ম! নিজে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়! 
শক্তিসধ্খার না করিতেন, তবে এই ভাবে কখনই জীবনরক্ষ। 
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হইত না। কিন্তু তিনি যখন চাঁকরি-জীবনে প্রচুর ম্থখ- 
স্বচ্ন্দতার মধো থ।কিতেন, তাহ। অপেক্ষা এখনই তার শরীর 
বেশী ভাল হইয়াছে, ইহ1 তাহার আত্মীয় স্বজনেরাও দেখিয়। 
বলিয়াছেন । 
মনোরমাদিদিও চেত্রসংক্রান্তি দিন সারা রাত্রি বসিয়া 
জপ করিলেন। ১৩৪১ সনের ১লা বৈশাখ সকাল বেলা 
, মঙ্গলানন্দ গিরির কাছে তিনিও সন্যাস 
মনোরমাদিদির 
স্নান গহণ। মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। মনোরমাদিদির 
(১লা বৈশাখ,  একাগ্রত। দেখিয়া গিরি মহারাজ, মেয়েলোক 
০০ হইলেও, সন্স্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে 
আপত্তি করিলেন না। 
এই ভাবে কন্খলে সব কাজ হইয়া যাইবার পরও মা 
কয়েক দিন কন্খলে থাকিলেন। ৬বিদ্ধাচল হইতে বিরাজ- 
মোহিনী দিদি সেখানে গেলেন । ইনি (কলিকাতার) মার 
ভক্ত জ্ঞান ব্রহ্মচারীদের আত্মীয় । কিছু দিন 
যাবৎ আসিয়া ৬বিদ্ধ্যাচল আশ্রমে আছেন। 
ইনি বিধব।। ২টি মেয়ে ছিল; বিবাহ 
হইয়া গিয়াছে । এখন এই ভাবেই সাধন ভজন করিয়া 
জীবন যাপন করিবার ইচ্ছ। ৷ 
ভগবান্‌ ব্রক্ষচারী মহাশয়ের এক শিষ্য বিকাশবাবু। 
তিনিও মাকে দর্শন করিতে কন্ঘলে গিয়াছেন। বীরেন 
দাদা আগ্রা হইতে গিয়াছেন। নন্দ্বু ঢাক হইতে গিমাছে। 


বিরাজমোহিনী 
দিদির কথা। 
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ঢাক] হইতে প্রমথবাবুর (উকিল) জে ভ্রাতা ও মেয়ে 
তীর্থ দর্শন করিতে করিতে কন্থলে গিয়াছেন। মাকে 
তাহারা এক খানা বড় চওড়া পাড়ের শাড়ী পরাইয়াছেন। 
মা এখন চুলপেড়ে ধুতিই পরিতেন।. বাঙ্গালীরা তাহা 
পছন্দ করিবে কেন? মার ৩ কিছুতেই আপত্তি নাই। এ 
শাঁড়ি পরিয়াই সার। দিন রহিলেন। পরে খুলিয়া দিলেন । 
দরাবন্থিত শ্রীমতী আশ্চর্যের বিষয়, কষেক দিন পরেই, শ্রীমতী 
কমলা নেহেরু কমলা নেহেরুর জ্যেতিষ দাদার কাছ এক 
আশ্চর্য দর্শন। পত্র আসিয়াছে । তিনি লিখিয়ীছেন, 
“ভাইজী, আপুনি আমাকে মার খবর সর্বদা দেন না । কিন্তু 
আমুুরপরনিটা সর্বদাই মার সঙ্গ পাইবার জন্ত ব্যস্ত থাকে । 
আমি মাকে এখান হইতেও মধো মধ্যে দেখিতে পাই । 
কয়েক দিন হয়, দেখিতেছি, মা এক খানা বড় লালপেড়ে 
শাড়ী পরিযা বসিয়া আছেন।৮ এই পত্র পড়িরা 'আমরা 
আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম । মাকে দেখিবার পর হইতে তিনি 
যত বার দেরাছনের দিকে আসিতেন, মার খোজ করিয়া, 
মুসৌরী, ৬হধিকেশ কি লছমনঝোলায় মার সঙ্গে দেখা না 
করিয়। ফিরিতেন না। এর পরই মা মুসৌরীতে গিয়া প্রায় 
দেড় মাস ছিলেন। ভোলানাথও তথায় আপিয়াছিলেন। 
তখন শ্রীমতী কমল! নেহেরু মুসৌরীতে মাকে দর্শন করিতে 
গিয়। এক রাত্রি মার কাছেই ছিলেন । সম্ভবতঃ সেই মার 
সঙ্গে তার শেষ দেখা । 
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মা প্রায় ১৯২০ দিন কন্থলে রহিলেন। আমাকে ও 
অখণ্ডানন্দ স্বামিজীকে ৬বদ্রিনারায়ণ যাইতে অ।দেশ করিলেন। 
প্রমায়ের মা যাইবেন নাঃ কাজেই আমরা যাইতে 
আমাদিগকে রঁজি হইতেছি না। কিন্তু মা! বলিলেন, 
এবপ্রিনারায়ণ “আমি বলিতেছি, তোমরা! যাও ।” কি 
যাইতে আদেশ, 
পারাটা করি, অগত্যা বাধ্য হইয়া রাজি হইলাম। 
মুসৌরী গমন। . শঙ্করানন্দজী ও বিরাজমোহিনী দিদিও 
(১৩৪১, বৈশাখ)। আমাদের সঙ্গে চলিলেন। ভোলানাথের 
চিঠি আসিয়াছে, তিনি অন্ুস্থ। কাজেই ম! মুসৌরী 
চলিলেন। সেখানে গিয়া ভোলানাথের যাঙ। হয় ব্যবস্থ। 
করিবেন, স্থির হইল। আমাদের নিয়। মা লছমন খ্'্জায় 
গেলেন সকলেই সঙ্গে গেলেন। লছমনঝোলায় মা 
যে ধর্মশালায় ছিলেন, সেখানেই গেলেন। যেদিন 
লছমনঝোল। পৌছিলেন, তার পরদিনই মা জ্যোতিষদাদাকে 
নিয়া ১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসে মুসৌরী রওনা হইলেন । 
তামরা ৬হাষিকেশ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। পরে ম! 
রওনা হইয়া গেলে, লছমনঝোলা ফিরিয়া, ৬বদ্রিনারায়ণ 
যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। 

১৯শে বৈশাখ আমর] ৬বদ্রিনারায়ণ রওনা হইলাম । 
কু্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ৬দেবপ্রয়াগ, ৬শ্রীনগর 
প্রভৃতি স্থানে সাধন ভজন করিতে গিয়াছিলেন | মার কন্থলে 
'আসিবার খবর পাইয়।, তিনিও কন্খলে আসিয়া মার সঙ্গে 
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৮হরিদ্বার চলিলেন। তিনি সেখানেই থাকিবেন। ম৷ যুসৌরী 
গিয়া, ভোলানাথকেও তথায় আনাইয়। 
৬ নিলেন। সেখানেই ত।র চিকিৎসা! হইতে 
বৈশাখ, ১৩৪১।) লাগিল। আমর ৬বদ্রিনাথ, ৬কেদার নাথ 
উন ঘুরিয়া লছমনঝোল।, ৬হৃধীকেশ হইয়া, 
কন্খলে আপিয়/ কন্থলে মজলানন্দ গিরি মহারাজের 
শিশ্ধল বাবুর মৃত্যু আশ্রমে, আবাঢ় মাসে ফিরিলাম। মার 
সংবাদ প্রাপ্তি। কাছে যাইবার অনুমতি চাহিলাম। মা 
উত্তরে কিছু দিন কন্খলে থাকিয়।ই বিশ্রাম করিতে বলিলেন। 
মার আসে আমর। কন্ধলেই রহিলাম। এ দিকে খবর 
পাইলাম, নির্মলবাবু সপারবারে মার কাছে মুসৌরী 
গিয়াছেন। কলিকাতা! হইতে শ্শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষও 
এই সময় মার কাছে গিয়াছিলেন্। তিনি এই প্রথম 
মাকে দেখেন। ইনি কলিকাতার আযাসিষ্টাণ্ট, ইনকাম্-ট্যাকস 
কমিশনার। কয়েক দিনের মধ্যেই টেলিগ্রামে জানিলাম, 
নিশ্মল বাবু মুসৌরীতে মারা গিয়াছেন। নেপালদ।দা, বাচ্চু, 
তরু (নিন্মল বাবুর ছেলে মেয়ে) ও তাদের মাকে নিয়া, 
কন্খলেই আঙিলেন। সেই আশ্রমেই নিশ্মলবাবুর শ্রাদ্ধাদি 
হইয়া গেল। পরে তাহারা সকলে ৬কাশী চলিয়া গেলেন। 
ম। গিরিডি হইয়। একবার ৬কাঁশী আসিয়া উঠিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ তখন চৈত্র মাস। এক দিন রাত্রে কথা হইল, 
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সারারাত্রি কীর্তন হইবে। শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মহাশয়ও মার 
শ্রাগমন উপলক্ষে নির্দ্দলবাবুর বাঁসায়ই ৬কাঁশীতে ছিলেন। 
কিন্ত তার স্ত্রী, বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অস্ুখ থাকায়, রাত্রিতে 
নিশ্মলবাবুর বাসায় থাকিতে পারেন নাই । 
রাত্রিতে ভোলানাথ, মা এবং অন্তান্য অনেকে 
শুইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র ডাক্তারের 
স্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নিম্মলবাবুর স্ত্রী বসিয়া নামরক্ষা করিতেছেন। 
তাহার। নাম করিতে করিতে ঝিমাইতেছিলেন। রাত্রি যখন 
২॥ কি ৩টা, তখন কুপ্তবাবুর স্ত্রী আর বাসায় থাঁকিতে পারিলেন 
না। মার জন্য তার প্রাণ অস্থির হইয়। উঠিল । তিনি দোতালা 
হইতে নীচে নামিয়া দেখিলেন, চাঁকন-চাকরাণীরা তখন শন্ীর 
নিদ্রায় নিত্রিত। তিনি তাহাদের ঘুম ভাঙ্গান উচিত মনে 
করিলেন না; অথচ মাঁর কাছে যাইবার জন্য প্রাণ তার 
অস্থির। মার আকধদ' শক্তিতে স্থির থাকিতে ন। পারিয়া 
তিনি এমন কাজ করিলেন, যাহ। পুর্বে বা পরে ধারণায়ও 
আনিতে পারেন নাই। তিনি আল্না হইতে ছেলেদের 
একট। কোট গায়ে দিলেন। চাদর দিয় মাথায় একটা 
পাগড়ী বাধিলেন এবং হাতে একট! লাঠি নিয়া বাহির হইয়া 
পড়িলেন। অলিগলির ভিতর দিয়া নির্মলবাবুর বাঁসায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুপ্রবাবু ৬কাশীতে এক জন 
সন্্াস্ত লোক। তাহার স্ত্রীকে গাড়ী ছাড়া কখনও ৬গঙ্গায়ও 
যাইতে দিতেন না । সত্য কথা বলিতে গেলে, কুঞ্জবাবুর স্ত্রী 


নিশ্মলবাবুর সঙ্ন্ধে 
ছুই একটি কথ।। 
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বাড়ীর বাহিরই ব বড ড় একটা হইতেন না। কিন্তু আজ মায়ের 
আকর্ণে সে নকল ভাব কোথায়ই চলিয়া গিয়াছে । তিনি 
নিশ্মলবাবুর বাড়ী পৌছিয়াই বাহির হইতে বলিলেন, “আজ 
ন। নাম করিয়। রাত্রি জাগিবার কথ ছিল? নাম ত শুনিতেছি 
না।৮ তাহার ডাকে নির্মলবাবুর স্ত্রীর ঘুমের ঘোর কাটিয়। 
গেল। তিনি চমকিয়। উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। 
মাও মৃদু হসিয়। উঠিয়। বসিলেন। কুগ্রবাবুর স্ত্রীর পোষাক 
দেখিয়া সকলেই আবাক হইয়া গেল। তিনি মার চরণে 
লুটাইয়। প্রণাম করিলেন ও সব অবস্থা জানাইলেন । একটু 
পরেই ম৷ ঘর» হইতে বাহির হইয়া! দক্ষিণের বাগিচার 
রোয়াক্রেপর্ণয়া ভি করিতে লাগলেন মায়ের ভাবে 
একটু অস্বাভাবিকত। দেখিয়া নিশ্মলবাবুর স্ত্রী ও কুঞ্জবাবুর 
স্ত্রী, মায়ের একেবারে নিকটে না গিয়া, একটু দূরে দাড়া ইয়াই 
নাম করিতেছেন । নিশ্মলবাবুও শুইয়ঃছিলেন; এই সময়েতে 
হঠাৎ রোয়কের দিকের দরজ। খুলিয়। তিনিও রোয়াকে 
বাহির হইলেন। দরজাতেই মাকে দেখিয়া সাঠীঙ্গে 
প্রণিপাত করিয়। উঠিয়া ঈীড়াঈতেই, কেমন ভাবে বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন। তিনি মায়ের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
নাচিয়। নাঁচিয়। হেলিয়া ছুলিয় তুই হাত উদ্ধে তুলিয়। নাম 
করিতে লাগিলেন, “হাদি বাধি বল।” তাহার বয়স তখন 
৫৭1৫৮ বংসর। তিনি থিয়সফিকেল সোসাইটীর অতি 
গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার এই রূপ ভাব- 
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বিহ্বলত। প্রকাশ হইতে পারে ইসা তাহার আত্মীয়স্বজন কেন, 
ধাহারাই তাহ।কে জানেন, তাহারা কখনও ধারণ। করিতে 
পারেন নাই । কিন্তু আজ তিনি যেন ভাবে বিভোর । 
তাহার এই ভাব দেখিয়া বাড়ীময় একটা সাড়। পড়িয়া গেল। 
বাড়ীর সকলেই জাগিয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়। খুব 
কীর্তন করিভে লাগিলেন। মা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছেন ; 
আর নির্মলবাবু এক ভাবে “হাদি বাঁধি বল” বলিতে বলিতে 
নাচিয়। নাচিয়। মাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন । দেখিতে দেখিতে 
ভোর হইয়া গেল! দরজা! খোলা পাইয়। বাহিরের অনেক 
লোকও কীর্থন শুনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাতে 
যোগদান করিল। মার শরীরও ছুলিতে লাগন, ম। 
পড়িয়। যান, এই ভয়ে ২৩ জন গিয়। মার পশ্চাতে দাড়াইল। 
প্রায় '২ ঘণ্টা অথবা ২॥ ঘণ্ট। এরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। 
তার পর নিম্মলবাবু “কটু প্রকৃতিস্থ হইয়। আবার সাষ্টাঙ্গে 
মার চরণে প্রণিপাত করিতেই ম। ঢলিয়। পড়িয়া গেলেন। 
নির্মলবাবুও শুইয়! কিছু ক্ষণ গড়াগড়ি দিয়। উঠিয়। বসিলেন। 
কিন্তু মা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বেল! অনেক হইয়া 
গেল; রৌদ্র আসিয়া পড়ায় মাকে সকলে ধরাধরি করিয়! 
ঘরে নিয়। আমিল। বেলা প্রায় ১২ট। অবধি মা এই ভাবে 
পড়িয়া রহিলেন। পরে মা উঠিয়া বদিলেন। বাড়ীর 
সকলেরই সেদিন যেন কেমন একট ভাব । 

ভোগের কোন বন্দোবস্তই তখন পর্ধ্যস্ত হয় নাই । ১২টাঁর 
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পর তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগের যোগাড়ও কর! হইল । 
নির্মলবাবুর ভাবট। সেদিন একটু অন্য রকমই রহিয়া গেল। 
এর মধ্যে নির্মলবাবুর স্ত্রী ও হরিদাস নির্্ঘলবাবুকে এই ভাব- 
বিহ্বলতার জন্য ঠা! করিতে লাগিল। কারণ, তিনি 
সকলকেই এই ভাব বিহ্বলতার জন্য ঠাট্ট। করিতেন । 
তাহার এই ভাব কেহ কখনও দেখে নাই। আজ সময় 
পাইয়। তাহাকে সকলে ঠাট্ট। করিতে লাগিল। মা! তখন 
তাহাদের এ ভাবে ঠাট্ট। করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন । 
এর কিছু দিন দিন পর হইতে নিন্মলবাবু, তাহার স্ত্রী, কম্তাকে 
বলিতেন, “মা, আমার ভিতরের নর্দমা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ।৮ 
বাস্তবিকূইনখর্র পর হইতে মার কথায় প্রায়ই তাহার চোখে 
জল" গড়াইয়। পড়িত। অথচ তাহার একমাত্র জামাতার 
সৃত্যুতে অথবা ২৭২৮ বৎসরের জ্যেষ্ঠপুজের যৃত্যুতেও কেহ 
ত।হ।র চোখে এক ফৌোট। জল দেখে নাই । মা যেন তাহার 
প্রাণট1 একেবারে গলা ইয়৷ দিয়াছিলেন। মার এরূপ শক্তির 
পরিচয় আরও পাওয়া গিয়াছে । 

আরও একবার নিন্নমলবাবুর এ ভাব দেখ! গিয়াছিল; 
তখন ম। দেরাছুন ছিলেন। নিশ্মলবাবু সপরিবারে ৬পুজার 
বন্ধে মার কাছে গিয়াছিলেন। সে সময় এক বার উহাদের 
নিয়া মা টপকেশ্বর গিয়াছিলেন। সেখানেও নির্মলবাবুর 
নামে আবার এমনই ভাবের একটু লক্ষণ দেখিয়াছি ; মা নাম 
বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। | 
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আমর!ও কিছু দিন গিয়। মহানন্ন মিশনে রহিলাম। 
কয়েক দ্রিনের মধ্যেই “তরুর অবস্থা খারাপ” এই মর্মে মার 
কাছে ও আমাদের কাছে তার আমিল। 

বি. ৮৬১৪১ শঙ্করনন্দ স্বামী এই তার পাইয়া ৬কাশী 
আগমন ও আমা- চলিয়া গেলেন। তিনি এ পরিবারের 
দিগের তথায় সহিত বিশেষভাবে পবিচিত ছিলেন। এই 
৮৮৬৬ রর বিপদের উপর আবার বিপদের খবর পাইয়। 
তিনি চলিয়া গেলেন। মার আদেশ ন। 

পাইলে, বাব। কোথায়ও যাইবেন না । তাই আমর। কনখলেই 
রহিলাম। ২৩ দিন পর মুসৌরী হইতে জ্যোতিষদাঁদার 
টেলিগ্রাম আদিল, ম। দেরাছ্বনে যাঈতেছেন। 'সুখানেই 
আমাদিগকে মার সহিত দেখা করিবার আদেশ করিয়াছেন | 
টেলিগ্রাম পইয়াই আমরা দেরাছুন মনোহর মন্দিরে গিয়। 
শুনি, মা সেই দিনই মুসৌী হইতে আগিয়া তথায় এক বার 
গিয়াছিলেন ; পরে মিলিটারী কলেজেই থাকিবেন বলিয়! 
চলিয়া গিয়াছেন। আমরাও তথায় চলিয়া গেলাম । ইতি- 
গুর্বেবও মা তথায় ২১ বার ছিলেন। আমরা গত বার যখন 
দেরাদুনে আসিয়াছিলাম, মা এই স্থান আমাদের দেখাইয়। 
নিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই জায়গ।টা! জান। ছিল। রাত্রি 
প্রায় ৯টায় আমরা তথায় পৌছিলাম। গিয়া দেখি, মা ও 
জ্যোতিষদাদ। শুইয়া আছেন। আমর। যাওয়ায় উঠিলেন। 
২৪টি কথ হওয়ার পরই রাত্রি অনেক হওয়ায়, সকলে 
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শুইয়া পড়িলেন। আষাঢ় মাসেই ভোলানাথ মুসৌরী 
চলিয়া! গিয়াছেন ও মা দেরাছ্বন আসিয়াছেন। পর দিনও 
আমর। মার কাছেই রহিলাম। তার পরদিন রাত্রির গাড়ীতে 
আমাদের ৬বি্ধ্যাচল থাকিবার আদেশ দিয়া পাঠাইয়া 
দিলেন এবং ৬কাশীতে তরুকে দেখিয়া যাইতে বলিয়া 
দিলেন। শুনিলাম মা ২৪ দিন যাবৎ একদিন পর একদিন 
খাওয়া আরম্ত করিয়াছেন। বাবু হরিরাম যোশী আলিয়া 
আমদের গাড়ীতে তৃলিয়। দিয়। গেলেন। 
আমরা ৬কাশী আসিয়া! তরুকে দেখিয়া ২১ দিন অপেক্ষা 
করিয়াই ৬বিষ্কু।চল চলিয়া গেলাম। তরু বালবিধব।। 
সি মার আদেশে কাজকন্্ম করিয়া সে বেশ 
সস উন্নতি করিয়ছিল। তাহার বেশ একট! 
আমাদের ৬বিন্ধ্যা- আনন্দ আনিয়াছিল। মা তাহাকে খুব 
চল আগমন মহ করিতেন। দে সর্বদাই পুজা জপ 
(শ্রাবণ, ১৩৪১)। জারা 
নিয়াই থাকিত এবং মার প্রতি তার খুব 
অন্থরাগ ছিল। মুসৌরীতে পিতার মৃত্যুর পরই সেই শোকে 
এবং নানা রোগে সে শয্যাগত হইয়া পড়ে । পিতার মৃত্যুর 
৬৭ মাস পরেই প্রায় ২৫ বতমর বয়সে ৬কাশীতে তাহার 
দেহত্যাগ হয়। বোধ হয়, শ্রাবণ মাসে আমর। ৬বিন্ধ্যাচল 
আলিলাম। 
এর পরই শুনিলাম, মা দেরাছুন হইতে ৬হাধীকেশ গিয়। 
গঙ্গার ধারে একটা কুটীরে প্রায় ১॥ মাস ছিলেন। তথ! 
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হইতে সোলন গিয়াছিলেন। পরে একবার পাঞ্জাবের দ্িকে 

বজনাথও গিয়া | ত 
বিকার ৫ গয়াছিলেন। সেখানে তারানন্দ 
হইতে ৬হৃধীকেশ, স্বামীর ওখানে ছিলেন । এই ৬হাধীকেশে 
সোলন এবং অবস্থানকালে, ভূপতিদাদা একবার ঢাক! 
বৈজনাথ ভ্রমণ। ই 

হইতে গিয়া মার কাছে কিছুদিন থাঁকিয়। 
আসিয়াছেন। ক্ষিতীশদাদ।ও সপরিবারে কলিকাতা হইতে 
মার দর্শ'ন তথায় গিয়াছিলেন। 

৬বিদ্ধ্যাচলের যজ্ঞশালাটি সেবার তৈয়ার হয় নাই; এবার 

তাহাই তৈয়ার কর! হুঈল। পরে মা আমাদের এক বার 
ই ঢাকা যাইতে আদেশ দিলেন। অখগ্ডানন্দ- 
৬বিদ্ধাচল হইতে _ এ রি 
অখগ্ডানন্দ স্বামী- জীকে বলিলেন, “যাহারা এখ। আদ 


জির ও আমার যাওয়া করে, তার মধ্যে তুমিই প্রথম 
ঢাকায় রমণা সন্ন্যাসী হইয়াছ। এর পর আর যাহাদের 
লো ভাগ্যে থাকিবে, হুইবে। আর কমন 
১৩৪১)।  বৌগীযোগ দেখ, রমণার আশ্রমেও প্রথম 
গিরি জন্প্রদায়ের সাধুরাই থাকিতেন। 

তুমিও গিরি জন্প্রনীয়ভুক্তই হুইয়াছ। তোমার কিছু 
দ্বিন রমণ।র আশ্রমে শিয়া থাক দরকার ।৮ সেখানে গিয়। 
কি ভাবে কোথায় বসিয়। কাজ করিতে হইবে, তাহাও 
বলিয়া দিলেন । আর কন্খলে যে এই মঙ্গলানন্দ গিরি 
মহারাজের সহিত রমণার আশ্রমের যোগাযোগ আছে 
তিনি পূর্বজন্মে এ স্থানেই ছিলেন, মা কথাচ্ছলে 
এই ভাবই প্রকাশ করিফাছেন। আমরা সম্ভবতঃ মাঘ মাসে 
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কি ফান্তুন মাসে মার আদেশে ঢাক গিয়া! রমণার আশ্রমে 
রহিলাম। 
ওদিকে ভোলানাথ মুসৌরী হইতে পুনরায় উত্তরকাশী 
চলিয়। গিয়াছেন। কমলাকাস্ত ঢাকা চলিয়া 
উত্তরকাশীতে আপিয়াছে। ঢাকা হই ] [রী 
ভোলানাথের গমন ০ ৮৮ 
ও তথায় মন্দির তথায় গিয়াছে । সেখানে ভোলানাথ একটি 
শিল্মাণ। মন্দির তৈয়ার করিতেছেন। মার ওদিক- 
কার ভক্তরাই মন্দির নিন্মীণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন । 


৯ ০ সি 
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ঢাকাতে ১৩৪২ সনের বৈশাখ *মাসে মার জন্মোৎসব 
হইল। আমরাও উপস্থিত ছিলাম। শুনিলাম, কলিকাতা 
যতীশ গুহ মহাঁশয়দের বাড়ীতেও শচীবাবু প্রভৃতি মিলিয়া 
মার জন্মোৎসব করিয়াছেন । মা কলিকাতায় 

বি এই শচীকাস্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে 
জন্মোৎসব, (ঢাকায় গিয়াছেন; তার মোটরে মা ঘুরিয়াছেন, 
কলিকাতায় এবং কিন্তু তিনি মার সহিত দেখ। করেন নাই । 
মা থা। মা যখন মুসৌরীতে হিলেন, তখন হঠাৎ 
মার কাছে যাইতে তার ইচ্ছা হইল। তিনি 
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ছুটি নিয়া মার কাছে মুসৌরী গিয়া কিছুদিন রহিলেন এবং 
তখনই মার প্রতি খুব অন্ুরক্ত হয়! পড়িলেন। নিজের 
জীবনের সব ঘটনাও মার কাছে বলিলেন। ইনি অল্পবয়সে্ট 
বিপত্ধবীক হইয়! আর বিবাহ করেন নাই। দেরাছনেও মার 

জন্মোৎসব হইল। 
১৩৪২ সনের আষাঢ় মাসের শেষ ভাগেই উত্তরকাশীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যিনি যাইতে চাহেন, সকলকে একত্র 
করিয়া নিয় যাইবার জন্য, অখগ্ডানন্দজীর 

উত্তবকাশীতে নব- 
নিশ্িত মন্দির কাছে চিঠি আসিল । আমবা চিঠি পাইয়!ই 
প্রতিষ্টা উপলক্ষে রগন। হইলাম। আমাদের .সহিত প্রভাত 
বিপুল তক্তবাহিনী বাবু ও খগেন্দ্র চলিল। কলিকাতা*গিয়! 

সহ শ্রীশ্ীনায়েব 

তথায় যাত্রা। শুশিলাম, তথা হইতে যতীশ দাদাদের 
(আধাঁঢ়, ১৩৪২)। পরিবারস্থ প্রায় সকলেই যাইতেছেন। 
শচীদাদা, জ্ঞানদাদ?, * নবতরুদাদ। প্রভৃতি অনেকেই 
যাইবেন। আমর! ৬কাঁশীতে গিয়া কলিকাতার দলবলের 
জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। তাহার! ৬কাশী পৌছিতেই 
একত্র হইয়া সকলেই দেরাছবন চলিলাম। ষ্টেশনে হরিরাম 
বাবু প্রভৃতি ছিলেন। তাহাদের মুখে মা যুসৌরী রওন! 
হইয়াছেন শুনিয়া, সকলেই মুসৌরী রওনা হইয়া গেলাম। 
পথেই মার সঙ্গে দেখা হইল। মার সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী 
আ্রীলোক (মহারতন) আপিয়াছেন। শুনিলাম, ইনি 
দেরাছুনের ডেপুটা বাবুর স্ত্রী; মাকে মুসৌরী পৌছাইয়া দিতে 
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রি লালিত সস প্রন পারো পস্কিত দলিলে ঈ ঈত পাপা সি, সি প্র ৮৯ লাস ভ পাত বটি লা জিম, 


আমিয়াছেন। ডাক্তার ভার্গৰব ও মার 'সঙ্গে আদিয়াছেন। 
ইহারা যুসৌরী হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। গোপালজী 
€ পণ্ডিত দ্বারকানাথ রয়না, ইনি দেরাদুনের উকিল, কাশ্মীরের 
লোক) মার সঙ্গেই উত্তরকাশী যাইবেন। ওদিকের আরও 
কয়েকজন মার সঙ্গে চলিলেন। কলিকাতা হইতেও 
বহুলোক অিয়াছে। কাজেই ডাণ্ডি কান্তি, খচ্চর, অনেক 
সঙ্গে নেওয়া হইল। চট্টগ্রাম হইতে শশীবাবু, বন্কিমবাবু 
আসিয়াছেন। মুসৌরীতে এক দিন থ!কিয়াই মা উত্তর- 
কাশী রওন! হইলেন। নূতন মন্দিরে যে সব দেবতার মৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইক্কব এবং পুজীর বামনপত্র সব, নেপাল দাদ! 
৬ক$নী হইতে পাঠাইয়াছেন। তাছাও এই সঙ্গেই চলিল। 
পার্বত্যপথে এই বিপুল বাহিনীসহ ম উত্তরকাশী যাত্রা 
করিলেন। 
যাইতে সকলেরই বেশ কষ্ট হুইল । কারণ, অনেকেই 
কখনও এরূপ ভাবে চলেন নাই। শুধু মা সঙ্গে আছেন, এই 
এক আনন্দে সকলে এত কষ্ট সত্বেও আনন্দ করিতে করিতেই 
চলিফাছেন।. ক্রমেই পথকষ্ট সকলের অনেকট। সহা হইয়া 
মায়ের সঙ্গ: উঠিল। মা একটু অগ্রসর হষ্টয়াই আবার 
লাভে নকলের মনে সকলের জন্য অপেক্ষা করিয়া বপিয়া 
এই আনন্দে থাকিতেন। পিছনের সকলে আসিয়। 
পার্বতাপথবাহন 
পৌছিলে, আবার চলিতেন। কখনও 


এবং উত্তরকাশীতে 
উপস্থিতি। ডাগ্ডিতে, কখনও হাটিয়াই, চলিয়াছেন। 


সত সলিল পি ৭ তাস সিপিছি কাছ শাপিিল শিপ 
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পথে পথে শশীবাবু নানাভাবে মার ফটো! নিতেছেন। 
দলের ভিতর বাচ্চা! হইতে বৃদ্ধা, সবই আছে। ৫1৬ দিনে 
আমরা মার সহিত উত্তরকাশী গিয়া পৌছিলাম। 
মন্দির প্রতিষ্ঠার তখনও কয়েকদিন বাকি আছে৷ 
মন্দিরের কাজ হইতেছে, ভোলানাথই দেখিতেছেন। গত 
জন্মোৎসবের মধ্যে, যোগেশদাঁদাকে হঠাৎ টেলিগ্রাম করিয়া, 
মার কাছে দেরাহুন নেওয়া হয়। পরে 
৪০০টি তাহাকে উত্তরকাশী পাঠাইয়া দেওয়া 
মন্দির গ্রতিষ্ঠা। হইয়াছিল । তিনিও উত্তরকাশীতেই আছেন । 
(১৩৪২, আযাঢ) প্রায় ছুই বৎসর যাবৎ "তিনিও মার 
আদেশে বাকৃসংযম করিয়া আছেন। যেগেশদীন্যকে 
আনিবার পর হইতে, কুলদাদ'দার উপরেই ঢাকার অন্নপূর্ণার 
মন্দিরের পৃজার ভার দেওয়া হইয়াছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার 
দিন আপিল। সমারে।হের সহিত মন্দিরে দেবতাদি প্রতিষ্ঠা 
করা হইল। কাঁলী,:শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মী, নারায়ণ, গণেশ মৃত্তি 
প্রতিষ্ঠা হইল। সাধুদের ভাগার! দেওয়া হইল। মার 
সহিত আমর! যে ধন্মশালয় ছিলাম, সেইটি একেবারে 
গঙ্গার উপরে । গঙ্গার আোতের এত শব্দ হইত যে কাহারও 
কথ। খে।না যাইত ন]1। 
ভোলানাথ যে স্থানটিতে থাকিতেন, তাহাও গঙ্গার 
ধারেই। উহ! সাধুদের থাকিবার একটি ছোট দালান। ছুই 
বৎসর যাবৎ ভোলানাথ এখানেই আছেন । গরমের দিনেও 
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গঙ্গার জলে হাত দেওয়া যায় না, এত ঠাণ্ডা । তিনি শীতের 
উত্তরকাশী হইতে দিনেও এখানেই কাটাইয়াছেন। দিনরাত্রিই 
ভোলানাথের নিজের কাজে থাকিতেন। খাওয়া দাওয়ারও 
গন্দোত্রী গমন। খুবই সংযম করিয়াছেন। ওখানকার 
অনেকেই তাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পরই 
তিনি অতুল ও কুলগুরুর পুত্রকে নিয় গঙ্গোত্রী চলিয়। 
গেলেন। (মন্দির প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে কুলগুরুর পুত্র গিয়াছিলেন 
এবং কলিকাত! হইতে যতীশদাদাদের পুরোহিত লক্ষী 
ঠাকুর মহাশয় গিয়াছিলেন )। 

মা আমাদ্রর নিয়া আরও কয়েকাদন উত্তরকাশীতে অপেক্ষা 
করিয়$ মুসৌরী রওনা হইলেন। আলিখার পূর্বে একদিন 
বাঙ্গ।লী সাধুদেরও নানারকম রান্ন। করিয়া খাওয়াইয়। আসা 
প্রীমায়ের নেতৃত্বে হইল।  যোগেশদাদার উপর মন্দিরের 
উত্তরকাশী হইতে পুজার ভার দিয়া *আাসিলেন। উপেন্দ্রবাবু 
সকলের প্রত্যাবর্তন (ডাক্তার )ও সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি 
তথায়ই রহিয়া গেলেন। ঢাকার নিশিবাবুব স্ত্রী মার! 
যাওয়ায়, কয়েক বংসর পর তিনি ৬কাশী গিয়াছিলেন। 
পরে মা তাহাকে দেরাছুনে ডাকিয়া পাঠান । তথা হইতে 
তাহাকে সাধন। করিবার জগ্ত রায়পুর শিবমন্দিরে রাখিয়া- 
ছিলেন। তিনিও মার সঙ্গে উত্তরকাশী গিয়াছিলেন, এবং 
মার সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রায়পুরই গিয্ থ।কেন। 
মার মুখে শুনিলাম, বিকাশবাবু৪ সন্ন্যাস নিয়া “অসীমানন্দ” 
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নী সি সি জী তির উতর 


নাম পি য়াছেন। তিনিও মার আদেশে রায়পুরে আছেন। 
মা! সকলকে নিয়। ৩1৪ দিনেই মুশৌরী পৌছিলেন। পথে 
এবার কাহারও বড় কষ্ট বোধ হয় নাই, কারণ কতকটা কষ্ট 
সহ্য হইয়া গিয়াছিল, এবং নামিতে কষ্ট কমই হয়। সকলে 
খুব আানন্দ করিতে করিতে মার সঙ্গে পথে চলিয়াছেন। 
মধ্যে মধ্যে যতীণদ!দা, ক্ষিতীশদাদ। 
ফিরিবার সময় 
নারুণ পার্ধতা পথ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতে 
সত্বেও শ্রীত্ীমায়ের আরন্ত করিয়াছেন। মার ডগি আগে আগে 
ম্দলতে সকলের চলিয়াছে। পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়। তাহাদের 
০ বীর্তনের ধ্বনি আপসিয়। পৌ ভাতেছে। ম। 
মধ্যে মধ্যে বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িলেই, পিছনের সকলের 
জন্য ডাণ্ডি থামাইয়া বসিয়া খাকিতেন। সকলে দূর হইতেই 
মা কপিয়। আছেন দেখিয়া, আনন্দে “মা আনন্দময়ীর জয়» 
ধ্বনি করিয়া উঠিত। « 
রাস্তায় খাওয়। দাঁওয়াব খুবই কষ্ট। কাহারও পা ফুলিয়া 
উঠিয়াছে, কাহারও মাথা খারাপ লাগিতেছে। কিন্তু তবুও 
আনন্দের সীম। নাই। কলিকাত।র দল অনেকেই কখনও 
পাহাড় দেখেও নাই__-এইভাঁবে চলা ত দূবের কথা। তবুও 
মার সঙ্গে চলিয়াছে, এই আনন্দেই সকলের মন বিভোর 
হইয়া আছে। মারাস্তায় কোথাও কাচা আম কি কুমড়ার 
ভাটা দেখিলেই, কাহাকেও দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া! 
চলিলেন। পরে চটীতে গিয়া আমাকে বলিলেন, “পাক 
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করিয়া: সকলকে দাও " যে অবস্থায় খাওয়া চলিতেছে, 
তাহাতে এ জিনিষই তখন খাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি হইতে 
থাকিত। এত লোক; কাজেই সকলে সামান্যই ভাগে 
পাইত। এইভাবে আনন্দ করিতে করিতে যাওয়া হইতেছে। 
পথে, 'এক চটীতে গিয়। আর জায়গা! পাওয়। গেল না। শুনা 
গেল, এক বিপাহের বরষাত্রীরা অ।পিয়াছে। শেষে পরিচয় 
হইল, মোলন রাজার পক্ষের বর, এবং কন্ঠাপক্ষ দেরাছুনের 
এক উকিল । উভয় পক্ষ মার বিশেষ শন্ুগত। তাহার! 
আসিয়। মার চরণধূল! লইল এবং সোলনের রাজার চিঠি 
জ্যতিষদাদাঞক্রঁক দিল। চঠনি উত্তরকাশীর মন্দিবের বিশেষ 
সেবার ভার কয়েক মাংসর জন্য শিবাঁর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। 
তখনই ভোলানাথকে উত্তরকীশীতে চিঠি লিখিয়া দেওয়। 
হইল, তিনি যেন এই সেবার ভাল বান্দাবস্ত করিয়! 
আসেন। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিফাই ভোলানাথ মুপৌরী 
চলিয়া আসিবেন এইবূপই স্থির হইয়াছে । 
মা! সকলকে নিয়! মুসৌরী আসিয়া ছুই দিন থাকিয়া 
সকলকে নিয়া সহরে ঘুরিয়া বেড়াইঈলেন। পরে নকলকে 
ৃ নিয়া দেরাছুন আসিয়া মনোহর মন্দিরে 
সারা হা  উঠিলেন। গোপালজীর ও কিষণীর বাস 
মায়ের শুভাগমন | মন্দিরের নিকটেই। তাহারা মার সঙ্গে 
উত্তরকাশী গিয়াছিলেন। তাহারা একটু 
আগেই আপিয়া দেরাহুন পৌঁছিয়। সকলের থাকিবার 
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স্থবান্দোবস্ত করিয়াছেন। ওখানক্কার ভক্তের এই বাঙ্গালী 
ভক্তদের খুব আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু মার এই 
চিড়িয়াখানায় বেশ মজা হইল। সকলে সকলের কথা বুঝিতে 
পারিতেছে ন।| দিদিমাকেও আমাদের সঙ্গেই ঢাকা হইতে 
নিয়। আনিয়াছিলাম। তিনিও উত্তরকাশী গিয়াছিলেন। 
এবার দেরাদ্বনে আনিয়া লেডি ডাক্তার মিস্‌ সারদ। 
হেযাছনে ীদা। শন্মীর সহিত পরিচয় হইল। ইনি মথুরা- 
মিস্‌ সারদ। শর্দা, বাসিনী; বিবাহ করেন নাই। বয়স প্রায় 
নরদিংহ এবং ৩৩৩৪ বংসর। মেয়েটি খুব ভাল, সচ্চরিত্র। 
ক পরকথ।ণ দেখিলাম, মা ইহাকে খুব €ল্লহ করেন। 
সারদা শশ্বার ৬ গতবার আমরা আষাঢ় মাসে মিলিটারী 
নারায়ণের সহিত কলেজে মাকে দেখিয়। যাইবার ২।১ দিন 
সি পরেই, হরিরাম বাবুর সঙ্গে ইনি মার দর্শনে 
যান। পরে ধীরে ধীরে যার খুবই অনুগত হইয়াছেন। আজ 
প্রায় এক বংসর যাবং ইশি মার কাছে আসিয়াছেন। 
শুনিলাম, পর্বের ইনি সাজপোষাক করিতেন ; কিন্তু এখন মার 
আদেশে সব ছাড়িয়াছেন। সাধারণ সাদ। পোষাকেই থাকেন। 
ম! ইহাকে নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন। ইনিও মার 
কাছে হষীকেশ গিয়। ( ছুটী নিয়) কিছুদিন ছিলেন । 
দেরাছুনের ডাক্তার সারদার বিবাহের কথায় মা গল্প 
করিয়াছিলেন “সারদ। মেয়েটা খুব ভাল, খাটি ত্রহ্মচারিণী 


বলিলে যাহা বুঝায় এ তাহাই । বয়স ৩২1৩৩ হইল কিন্তু 
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১ লী শত শর সছি সস সস 


একরিনেয় জন্তও কৃতাঁব তাঁহার বহে প্রবেশ করে নহি 
মেষেটী খুব সরল। আমার সহিত দেখ হওয়ার পূর্বের 
তাহাকে দেবদেবী বা ধর্মে বেশী অনুরভ্ত দেখা যাঁয় নাই। 
কিন্তু অন্যান্য গুণ, সত্যবাদিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠ। তাহার খুব 
ছিল। তাহার! ছুই বোন। মা নাই। পিতা জীবিত। 
সারদা যখন আগার নিকট আমিত, তখন শান্তি বলিয়। 
একটি স্ত্রীলোক আমাকে প্রায়ই বলিত, “মা, ইহাকে 
তুমি বিবাহ দিবে না? আমি তখন হাসিয়া! বলিতাম, 
বরের চেষ্টটয় আছি । আমি অনেকবার সারদাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ঘে সে বিবাহ করিবে কি না? কিন্তু 
তাহার উত্তরে সারদা বলিত, মা, আমি কি করিয়।! 
বলিব? যদি বলি ঘেবিবাহ করিব না, পরে সংস্কার- 
বশে যদি বিবাহ হইয়! যায়, তষে ত আমার কথ! মিথ্য। 
হইবে । আবার কখন কখন সে নিজ হইতে বলিত, 
মা, আমার একটি ছেলের সাধ করে, তাহাকে আমি 
বি, এ, এম, এ, পড়াইব। একদিন সারদা ও প্রকাঁশ- 
জীর মেয়ে আমার কাছে আসিয়াছে ; তখন শান্তি আবার 
বলিল, মা, তুমি সারদাকে বিবাহ দিবে না? উহার 
কথা শুনিয়া আমি সারদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি, 
তুমি বিবাহ করিবে না? এ কথায় সারদা বলিয়। 


৪৭৮ শ্রীশ্রাম। আনন্দময় 


[ দ্বিতীয় 
উঠিল, মা, তুমি সব জান ; তুমি আমাকে যাহা করিতে 
বলিবে আমি তাহাই করিব। আমি বলিলাম, আমি 
যদি তোমাকে একটি মেথর বিবাহ করিতে বলি, তবে 
তুমি করিবে? সারদা বলিল, তুমি যাঁহা বলিবে, 
আমি তাহাই করিব। সারদার বোনকে যখন প্রশ্ন 
করিলাম, বিবাহ করিবে কি না, সে কোন উত্তর দিল 
না। যাক, আমি সেই দিন সারদা ও প্রকাশজীর 
মেয়েকে দুইটি ফুলের তৌড়। দিলাম এবং বলিলাম, 
আগামীকল্য তোমরা যখন আমার কাছে আসিবে এই 
ফুলের তোড়। নিয়া আমিও । সারদ। যত্ব করিয়া ফুলের 
তোড়াঁটী বাসায় নিয়া গেল এবং উহা। একটি ঘরে তাল। 
দিয়া রাখিল। প্রকাশজীর মেয়েও তোড়াটী নিয়! যত্ব 
করিয়াই রাখিয়াছিল কিন্তু সে তাল। দেয় নাই। 

পরদিন সারদ। আমার কাছে আপিবার সময় বখন 
চাবি খুলিয়া তোড়াটী আনিতে গেল তখন দেখে যে 
ঘরের সব জিনিষই ঠিক আছে, তাঁলাও বন্ধই ছিল কিন্তু 
শুধু তৌড়াটা নাই। প্রকাশজীর ঝড় মেয়েরও সেই 
ব্যাপার হইয়াছিল। কি করিয়া সে তোড়া ছুইটি অদৃশ্য 
হইল তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সারদ। আমার 
নিকট আসিয়া বিরসবদনে বলিল, যে তোড়াটা হাঁরাইয়। 
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গিয়াছে খানি কিছু বলিলাম না। এই দিনই সকাল 
বেল আনন্দচকের মন্দিরের পুজারী, জীবের সংস্কার 
সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিল। সারদ। তখন সেখানে 
ছিল, সে খুব মনোৌযোগ দিয়! শুনিতেছিল। পুজারী 
বলিতে ছল, যে জীবের সংস্কার থাকিতে মুক্তি নাই। 
ভোগ করিয়া এই সংস্কার শেষ করিবার জন্য তাহার 
বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই সব কথা শুনিয়া 
সারদা চিন্ত। করিতে লাগিল, এত বড় ভয়ানক অবস্থা! । 
যদি আমার বিবাহের সংস্কার থাকে তবে ত জীবন ভরিয়। 
সাধন ভজন করিলেও এ সংস্কার শেষ করিবার জন্য 
আমার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । সারদা আমার নিকট 
এ সব কথা বলিবার জন্য ব্যন্তভাবে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। এই দিন সকালে প্রকাশজীর স্ত্রী, শাস্তিও 
আমাকে প্রণাম করিতে আপিয়াছিল। সে আমাকে 
বলিল, মাঃ আমার খুব ইচ্ছ। করিতেছে যে সারদার 
চুল আচড়াইয়া দেই। আমি বলিলাম, বেশ ত দাও । 
সে বেশ যত্ব করিয়া! সারদার চুল বাঁধিয়। দিল এবং 
কপালের মাঝখানে মীথি করিয়া দিল। এরূপ সীথি 
এদেশে বিবাহিত ক্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে । এমন 
সময় প্রকাশজীর মা একটি ফুলের মাল! লইয়া 
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সাপ ৮ তি ভি গত 


আঁসিলেন। কোন দিনই দে এমন সময় আমার কাছে 
আসে না। এরূপে বিবাহের সব আয়োজন হইতে 
লাগিল। একটু বেলা হইলে যখন সকলে চলিয়া গেল, 
তখন সারদা আমাকে এক! পাইয়া বলিল, ম! পুজারী 
বলিতেছিলেন ষে জীবের সংস্কার ভোগ না! হইলে নাকি 
যুক্তি হয় না। আমি যদি সার জীবন সাধন তজন করি, 
তবে আমার বিবাহের সংস্কার থাকিলে কেবল এ সংস্কার 
শেষ করিবার জন্য আমার আবার জন্মগ্রহণ হইবে ন৷ 
কি আমি বলিলাম, “তাহাত হুইবেই ।৮ ইহা! শুনিয়। 
সারদার বড় দুঃখ হইল। তাহার ছুঃখ দূর করিবার 
জন্য আমি বলিলাম, “আইস, এই জন্মেই তোমাকে 
নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দেই যাহাতে তোমাকে 
কারও করিতে হইবে না, অথচ বিবাহের সংস্কারও 
চলিয়। যাইবে 1৮ তারপর ম৷ কি করিলেন তাহ। কাহারও 
কাছে প্রকাশ করেন নাইঃ সারদা ও মা জানেন। মাঃ 
সারার ৬নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার পরে সারদাকে 
বলিলেন, “প্রথম যাইয়া! শান্তিকে প্রণাম করিয়া আইস, 
কারণ এই বিবাহে সেই প্রথম উপলক্ষ হইয়াছিল 1” 
সারদ। শাস্তিকে প্রণাম করিতে ভাহাদের বাডী গেল, এবং 
যেই সারদ। প্রণাম করিয়াছে» অমনি সে ঘর হইতে সিন্দুর 
আনিয়। সারদার সীথিতে পরাইয়া দিল। ম! বলিলেন, 
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কেন যে সে ইহা টি তাহা সেও এভিরে পারিবে 
না) তখন পধ্যন্ত সারদার বিবাহের কথা সে খবর পা 
নাই । আমি ও সারদ! ছাড়া আর কেহই জানিত না! । 
ইহার পর বিবাহের সংবাদ প্রচার হইলে, কেহ কেহ 
মনে করিল, নারায়ণ নামে একটি ছেলের সহিত নুঝি 
সারদার বিবাহ হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলিল 
এষে নারায়ণ ভগবান । উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার 
কাঁছে আসিয়া বলিল, মা, আমাদিগকে সারদার স্বামী 
দেখাও । আসি বলিলাম, দেখ বাড়ীতে বর আসিলে 
(তোমরা! ত তাহাতে গোপন ভাবে দেখিতে কত চেষ্টা 
কর, সেইরূপ সারদার স্বামীকে দেখিতে হইলে সাধন 
ভজন কর, নিশ্চয়ই দেখ! পাইবে । তিনি সারদার স্বামী, 
তোমাদেরও স্বামী । মানুষ বরও দ্বিনা চেষ্টায় দেখিতে 
পাওয়া যায় না, আর ইহাকে দেখিতে হইলে যে একটু 
কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, তার আর আশ্চর্য কি।” 
পরে সারদার বিবাহ উপলক্ষে সকলে মিলিয়া একদিন 
কীর্থনাদি করিলেন ও ভোজনাদি হইল । 

সারদাদের কুমাবী পূজা ব্যাপারে মা একদিন বলিতেছেন, 
“দেরাছ্ুনে একদিন কি কথায় কথায় সারদার ও 
হরিরাঁমের সহিত একটু তর্কবিতর্ক হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে 
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লক্ষ্মী ও শঙ্করানন্দ যোগদান করিয়াছেন । পরদিন 
আমার সামনেই এই কথাবার্ত। হইতেছে । খানিক পর 
সব চুপ হইয়। গেল। কিন্তু আমার কেমন খেয়াল হুইল, 
হরিরামকে বল! হইল, তুমি গিয়। কাল সারদাকে নিয়া 
আসিবে । ছুইজনের মধ্যে একটু তর্ক করিতে করিতে 
একটু গোলমাল হইয়াছে, তাই হুরিরামকে বলা হইল, 
তুমিই গিয়া সারদাকে নিয়া আস। সেআমার কথায় 
তাহাই করিল । লক্ষমীও আসিল । তখন আমি মনোহর 
মন্দিরে থাকি । বল! হইল, তোমরা এঁন্সপ তর্কবিতর্ক 
করিয়াছ, তাই কাল তুমি ও সারদ। কুমারী পুজা কর। 
আর .লক্ষমী ও শঙ্করানন্দ সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছিল, 
তাই লক্ষবীও পুজা করিবে; আর শঙ্করাঁনন্দ সকলকে 
পুক্তা করিবেন । আমার কথায় কুমারী পুজার বোগাড় 
করিয়া তিন জনেই পুজা করিবে স্থির হইল। এদিকে 
মন্মথ বাবুর ছেলে নরসিংহ কোনদিনও সকালে আসিত 
না। সেও সেই দ্দিন পুজা দেখিতে আসিবে কিনা 
জিজ্ঞাস! করায় বলা হইল, ইচ্ছা হইলে আসিও। পরদিন 
তিন জনই পুজা করিতে বসিয়াছে । আমার কেমন খেয়াল 
হইল সারদ। কৃষ্ণভাবাপন্ন আর করান হইতেছে কুমারী 
পুজা । যাক এই পর্য্যন্তই ভাবটা রহিল। তারপর 
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পূজা শেষ হইলে আধি লক্ষমীকে বলিলাম, কারী পুজা 
করিলে তলোকে বরপায়। তুমিও এই মেয়েটাকে 
পাইলে । আমি তোমার মেয়ে। এই বলিয়া ছোট 
শিশুর ভাবে তাহার কোলে গিয়া শুইয়। পড়িলাম। 
তারপর নরসিংহও আসিয়া উপস্থিত হইতেই আমি 
তাহার হাত ধরিয়া সারদার কোলের কাছে বসাইয়া 
বলিলাম, এই লও তোমার এম্‌, এ, পাশ ছেলে । 
(সারদা একবার বলিয়াছিল তাহার ছেলে হইলে 
ছেলেকে এম্‌, ৮, পাশ করাইবে- এইরূপ তাহার ইচ্ছ। 
ছিল। আমার তখনই নেই খেয়ালটা জাগিল।) এদিকে 
এই সব কুমারী নিয়া ফটো তুলিবাঁর খেয়ালট! উহাদের 
জাগিল। ফটে! তোল! হইল। যখন সারদা ও তাহার 
কুমারীর মধ্যস্থানে আমাকে ফটো উঠাইতে বমান হইল, 
তখন আমার কেমন একট! অস্বাভাবিক ভাব জাগিল। 
সারদ। কৃষ্ণচভীবাপন্ন। ; কুমারী পুজ। করান হইতেছে। 
এই ভাবটা এবং দ্বিতীয়তঃ আমি শিশুর মত লক্গনীর 
কোলে শুইয়ীছিলাম, সেই শিশুর ভাবটাও ভিতরে 
খেলিতেছিল। ভৃতীয়তঃ নরসিংহকে ছেলে করিয়া 
দেওয়া হইতেছে । তাহার শিশুকাঁলের চেহারাটাও 
ভিতরে খেলিতেছিল। এই তিনটা ভাবেরই খেলা 
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ভিতরে ছিল। এই অবস্থায়ই আমার শরীরের ডান 
দিক দিয়া কেমন একটা ভাব খেলিল, একটি ছোট্ট শিশু 
ব। ঃ__এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ভিতর একটা 
যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল ( মা এই কথা যখনই বলিতেন 
একটি শিশু বাঃ, তখনই মার সমস্ত শরীরে যেন কেমন 
একটা ভাব খেলিত, সমস্ত শরীর দিয়া যেণ এই ভাবটা 
বুঝাইতে চাহিতেছেন। ভাষায় মার সেইরূপ ভাব প্রকাশ 
করিতে পারিব না), আমার শরীরে একটা অস্বাভাবিক 
পরিবর্তন আসিল । আমি সেই ভাবের মধ্যেই 
কুমারীটাকে স্পর্শ করিলাম। আবার ঠিক হইয়। 
ছবি তুলিতে বসা হইল। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক 
ভাবটা সামলাইবার পুর্বেবেই ফটে। উঠিয়া গেল। পরদিন 
ফটোগ্রাফার বলিষ' * পাঠাইল, এই ফটোখানা খারাপ 
হইয়া গিয়াছে । আমি বলিলাম, যেমন উঠিয়াছে তেমনই 
আশিতে বল; ছবি আনিল। প্রথমে কেহ কিছু 
বুঝিতে পারিতেছে না। পরে ধীরে ধীরে পরিক্ষার 
দেখা গেল, কুমারী মুর্তিকে আবৃত করিয়া একটা শিশুর 
মুত্তি উঠিয়াছে।” 


মার এই ছবিখান। দেখিলেই বোঝা যায়, কৃষ্ণচভাবাপন্না 
সারদাকে কুমারী পৃক্ত। করাইয়াছেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। 
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তাই যেন কুমারীকে আবৃত করিয়া শিশুমৃত্তি দাড়াঈয়াছে। 
আরও দেখা যায়, মার ডান অঙ্গ দেখাই যায় না, কুমারীকে 
আবৃত করিষ। শিশুমুত্তি দাড়াইয়। আছে । আর মার ডান অঙ্গই 
যেন কুমারীর দিকে হেলিয়া আছে। কাজেই মার ডান অঙ্গ 
দেখাই যায় না। মার যে একটা অন্বাভীবিক ভাব তখনও একটু 
ছিল তাহ। ছবিতে মার হাসিটুকু দেখিয়াই ধরা যায়। কি 
আশ্চযা ঘটনা, ভাবাবস্থায় নিজের অঙ্গ হইতে মুক্তি প্রকাশ । 
মা এই ঘটন। বলিতে বলিতে ইহা বলিয়াছেন যে “কোন 
ভিন্ন স্থান হইতে ষে এই মুন্ডি আসিয়াছে তাহ। কিন্তু নয়”, 
এই বলিয়। চুপ&করিয়া রহিলেন ও এ সম্বন্ধে মার কিছু 
বলিলেন না। তারপর বলিলেন, «এই ঘটনার পরদিনই 
মেয়েটির জ্বর হইল। আমার তখনই খেয়াল হইল, একট। 
অস্বাভাবিক ঘটনার জগ্যই মেয়েটির জর হইয়াছে। খুব 
জ্বর, কিন্তু আমার খেয়াল হুইল, কিছু হইবে ন11” আমি 
বলিলাম, মা তোমার স্পর্শে মেয়েটির ভিতরই ১য়ত 
কৃষ্ণমুর্তির প্রকাশ পাইয়াছে। তাই মেয়েটি সেই ভাব স্পষ্ট 
কারতে পারে নাই বলিয়াই মেয়েটির জ্বর হহল। মা 
বলিলেন, “এ কথা তার আত্মীয়-স্বজনরাও অনুমান করিতে 
পারেন নাই।” যাক, ছবির কথাও কেহ কিছুই বুঝিতে 
পারিল না। কিছুদিন পর ঢাকা হইতে অমুল্যবাবু গিয়া 
ছবি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন বলেন, “মা, এই ছবিটা 
নরসিংহের ছোটবেলার ছবি- নয় মা1” মা হাসিয়া 
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বলিলেন, "আজ্ত পর্য্যন্ত এ কথাট। আর কেহই বলে নাই।” 
বলিয়! হাসিতে লাগিলেন । 
আর মহারতনকেও এবারই দেখিলাম, তিনিও মার খুবই 
অন্তগত দেখিলাম। মা কোথাও গেলেই ইহারা কাদিতে 
আরম্ত করেন। মা সারদাকে লছমীরাণীর বন্ধু করিয়। 
দিয়াছেন । প্রকাশবাবুর মা কৌশল্যা মা (বৃদ্ধা) আসিয়। 
মাকে কতভাবে আদর করিতে লাগিলেন ; খাওয়াইতে 
লাগিলেন । ম1 দেরাছুন পৌঁছিতেই সকলে মাকে মালা চন্দন 
দিলেন এবং কর্পুরাদি দ্বারা আরতি করিলেন। মন্মথবাবুর 
ছেলে নরমিংহকেও এবাঁন প্রথম দেখিলাম"। নরমিংহকেও 
মার খুব অনুগত দেখিলাম। সে এম, এ, পাশ করিয়া 
চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে । সর্ধ্দাই মার কাছে আসে। মা 
তাহাকে সারদার প্ধর্মপুত্র” করিয়া দিয়াছেন ॥। মা বলেন, 
এই যে ধন্ম সন্বন্ধ পাতন হইতেছে, ইহাও পূর্বের যোগাযোগ 
অনুসারেই হইয়া যাইতেছে । 
এবার দেখিলাম, অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও সপরিবারে 
মার কাছে আসা যাওয়া করিতেছেন। দেরাছুন পৌ'ছিয়াই 
শচীবাঁবু প্রভৃতি কয়েকজন, ছুটী ফুরাইয। 
এ রর যাওয়ায়, কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন । 
আনন্দমটকে ভোলা- ৩।৪ দিন পর, মা ভোলানাথের সহিত পূর্বব 
নাখের যঙ্জ। কথামত তাহাকে আনিতে মুসৌরী গেলেন। 
সেইদিনই কলিকাতার সকলেই হরিদ্বার, হৃধীকেশ, লছমন- 
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ঝোলা দেখিবার জন্য দেরাহুন হইতে রওন! হইয়া গেলেন । 
মা ভোলানাথকে নিয়া তার পরদিনই দেরাছুন আসিলেন । 
দেরাছ্নের ভক্তের! কেহই প্রায় ভোলানাথকে দেখেন নাই । 
তাই জ্যোতিষদাদা তাহাকে ও মাকে নিয়া ভক্তদের বাড়ী 
বাড়ী গেলেন । সকালেই আনন্দিত হইল । পরে আনন্দচকে 
যচ্কমন্দিরে আনিয়। ভোলানাথ যজ্ঞ করিলেন। প্রায় এক 
বৎসর পুর্ধবেই এই যজ্ঞমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় মার 
ছবি রাখ! হইয়াছে । ভক্তের সকলেই আসিতেছেন, 
যাইতেছেন। কেহ কেহ মাকে নিয়মিতভাবে পুজা 
কবিতেছেন।5 পুর্বে মাকে এইভাবে পুজা করিলেই তিনি 
কেমন সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন, এখন কিছুই বলেন না। 
চুপ করিয়। শুইয়া অথবা বসিয়া থাকেন। 

৪৫ দিন দেরাছুন থাকিয়। মা আমাদের নিয়া ৬হরিদ্বার 
চলিলেন। পূর্বেই কথা ছিল, কুলিকাতার দল তথায় মার 
ত্নমায়ের দেরাছুন জন্য অপেক্ষা করিবেন। মার কথামত, 
হইতে ৮হরিদ্বার তাহারা মার এক পাঞ্জাবী ভক্ত নান্কী- 
বরন বাইয়ের ধর্মশালায় থাকিবেন। মা 
আমাদের নিয়াও সেই ধর্মশালায়ই গেলেন । সেখানেও 
কয়েক দিন মা সকলকে নিয়া গঙ্গার ধারে ও রাস্তায় 
বেড়াইলেন। একদিন পাঞ্জাবী ভক্ত কিষণজী, সকলকে নিয় 
হ্াবীকেশ ছাড়াইয়া একট! জায়গায় এক সাধুর আশ্রমে নিয়! 
গেলেন। সেখানে সকলে স্তরান করিয়া খাওয়া দাওয়। করিয়। 
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আবার ৬হরিদ্বাব চলিয়া আসিলেন। এইভাবে আনন্দ 
কবিয়া কয়েক দিন .কাটাইলেন । পরে সকলেই কলিকাত। 
বওনা হঈয়। গেলেন । দিদিমাও সেই সঙ্গেই গেলেন । 

জ্ঞানদাদ1 রহিলেন। তাহারা চলিয়া যাইবার ২।১ দিন 
পরই মা, “ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা ও অতুল পাঞ্জাবের 
»হরিদ্বার হইতে দিকে চলিলেন। আমাকে ও অখগ্ানন্দ- 
পাঞ্জাব অভিমুখে জীকে কন্খলে কিছুদিন থাকিয়া বিন্ধ্যাচল 
যাত্রা। শরশ্রীমায়ের যাইতে আদেশ দিয়া গেলেন। কি জন্য 
বৈজনাথে অবস্থান 
এবং ভোলানাথেব মা পুনঃ পুনঃ এইভাবে আমাদের ছাড়িয়া 
জালামুখীতে যাইতেছেন, মাই জানেন * মা রওনা 
5. হঈয়া গেলেই মামরা কন্খলে গিয়া 
মঙ্গলানন্্র গিরি মহারাজের হাঁশ্রমে রহিলাম | ভতানদাদাও 
মার সঙ্গে গেলেন। কিছুদিন পরই ছুটী ফুরাঈয়া যাওয়ায় তিনি 
কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদার পাত্রে খবর 
পাইলাম, ম। অমৃতপসর, কুল্পু, জ্বালামুখী এবং পাঞ্জাবের আরও 
নানাস্থানে ঘ্বুরিয়া বৈজনাথ গিয়াছেন। তথায়ই কিছুদিন 
থাকিবেন। ভোলানাথ অতুলকে নিয়। জ্বালামুখী গিয়াছেন, 
তিনি কিছুদিন তথায় বসিয়! সাধন। করিবেন। মা বৈজনাথ 
'গিয়া তারানন্দ স্বামীর ওখানেই আছেন । 

এবার উত্তরকাশী হইতে নামিবার পর, সকলেই মাকে 
ৰাঙ্গাল। দেশের দিকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে - 
ছিলেন। মার বিশেষ অমত দেখি নাই, কিন্তু ভোলানাথ 
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রাজি হইলেন না। তিনি আরও কিছুদিন এদিকে থাকিয়। 
সাধনা করিয়া পরে নামিবেন বলিলেন । তাই আর যাওয়া 
হুইল না। ৬তারাপীঠের আদেশ নাকি তিন বৎসরের জন্য 
ছিল। তিন বৎমর পর্যন্ত প্রতি বংসবই একদিনের ভন্য যাওয়। 
হইয়াছে । এবারও ছুই বৎসর উত্তরকাশীতেই কাটাইলেন। 
এবার নামিলে পুনশ্চ ৬তারাপীঠ যাইবেন, শুনিলাম। 
সারদার ৬নারায়ণের সহিত বিবাহের কথ (পুর্বে যাহা 
লিখিয়াছি ) মোটামুটী বাহিরের গল্প শুনিলাম। কিন্তু 
প্রকৃত বাপার কি হইয়াছে, মা ও সারদাই জানেন। সর্ধব 
সাধারণের নিক্ষট প্রকাশ করা হইল না। আমরা মাস- 
খানেক কন্খলে থাকিয়। বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলাম । আমর 
বিদ্ধযাচলে গাসিবার কয়েক দিন পরেই মা ৬ভরিদ্বারে 

আসিলেন। 
এদিকে শ্রীমতী প্রমর ঘোষ (রায় বাহাছরের পৌত্রী ) 
উত্তরকাশী যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে 
হয় নাই । সে শিশুাবেল। হইতেই মাকে দেখিতেছে £ তার 
ভাবটাও বেশ ভাল । কিছুদিন হইতেই দে মাকে খুব চিঠি- 
পত্র লিখিত, এবং উত্তরে মার নিকট হইতে 

শ্রীমতী ভ্রমর 
ঘোষের কথা এবং অনেক উপদেশপূর্ণ চিঠি পাইত। সব 
৮শিবের স্িত সে একত্র করিয়া রাখিত। মা তাহাকে 
'তাহার বিবাহ। একবার একটা ৬শিবলিঙ্গ দিয়াছিলেন 
€( মা ৬কাশী হইতে কয়েকবারই কয়েকটী ৬শিবলিঙ্গ আনিয়। 
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অনেককে দিয়াছিলেন)। সে সেই ৬শিবলিঙ্গটি পুজা 
করে। ৬শিবের একটী মন্দিরের মত আলমারী করিয়া 
রাখিয়ছে। মার আদেশে তাহার নাম দিয়াছে, 'যোগা শ্রম? । 
এম, এ, পাশ করিয়া মাকে পাশের সংবাদ লিখিয়াছিল। 
মা উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “এখন এদ্দিককারও এম, এ, পাশ 
কর! চাই।” মা কলিকাত! গেলেই, ভ্রমর অনেক সময়েই 
মার কাছে বসিয়া থাকিত ; মাকে কীর্তন করিয়। শুনাইত | 
তাহার কোন বেশভৃষ। ছিল না; সাঁদাসিধ। ভাবেই চলিত। 
উত্তরকাশী যাইতে ন1! পারিয়া সে মাকে লিখিয়াছিল, ম। 
এক জায়গায় ধসিলেই সে আসিয়া মার ফ্লাছে কিছুদিন 
থাকিবে । ম1 বৈজনাথ হইতেই তাহাকে ৬হরিদ্বারে আসিয়। 
মার সঙ্গে মিলিবার জন্য পত্র দিলেন। সেই অন্ুসারে সে 
৬হরিদ্বারে ১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে আসিয়া মার সঙ্গে 
মিলিয়া, মার সঙ্গেই দেরাহ্বন গেল । 

এদিকে শঙ্করানন্দ স্বামী এবং মনোরম। দিদিও দেরাছুনে 
গেলেন। মা কিছুদিন দেরাছুনেই রহিলেন। ঢাকা হইতে 
অধুল্য বাবু সপরিবারে মার কাছে দেরাছুনে গিয়া কিছু দিন 
কাটাইয়া আনিলেন। তাহারা পুজার ছুটিতে গিয়াছিলেন । 
শ্রীমতী ভ্রমর থোষ ভোলানাথও জ্বালামুখী হইতে দেরাছনে 

উশ্রীমায়ের গেলেন। চিস্তাহরণ সমাদ্দার মহাশয়ও 

বড় মা । সপরিবারে দেরাছনে গিয়া মার কাছে 
কিছুদিন ছিলেন। মনোরম দিদি তাহাদের সহিতই ৬বৃন্দাবন 
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প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ৬কাশী চলিয়া আসিলেন। শঙ্করানন্দ 
স্বামী মার কাছেই রহিলেন; ভ্রমরও মার কাছেই রহিল। 
পরে শুনিলাম, ম। ভ্রমরকে ৬শিবের সহিত বিবাহ দিয়াছেন । 
বিস্তারিত ঘটন। জানা নাই । মভ্রমরকে খুব স্নেহ করিতেন 
এবং বড় মা” বলিয়া ডাকিতেন। কিছুদিন দেরাছনে 
থাকিবার পর মা সকলকে নিয়া নীচে আমিলেন ৷ ৬তারাপীঠ 
যাওয়া স্থির করিয়াছেন । কথা হইয়াছে, সেখানে গিয়া 
কিছু দ্রিন থাক হইতে পারে । শঙ্করানন্দ স্বামী অতুল ও 
নিশিবাবুকে ৬কাশীধাম পাগাইয়া দিলেন। মার সঙ্গে 
ভোলানাথ, ষ্লেযাতিষ দাদা, ভ্রমর, হরিরাম, লছমী ও সারদা 
ছি?লন (সারদার নাম ম! “সেবা” বাখিয়াছেন )। 


পপ ঢা 
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মা দেরাছন হইতে নামিয়া ফয়জাবাদ, এটোয়া, স্বলতান- 
পুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে, ভক্তদের আহ্বানে দ্বুরিয়। 
(১৩৪২ অগ্রহায়ণ) ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে 
৬কাশীধামে শ্রাশ্রীমা। ৬কাশীতে পৌছিলেন। ৬কাশীতে ম! 
পণ্ডিত ভগবান দাস পাঁড়ের ধন্মশালায় উঠিলেন। আমাকে ও 
মহাশয়ের সঙ্গে 
আলাপ এবং শ্রীমৎ স্বামী অখগ্ডানন্দজীকে ৬বিন্ধাচল হইতে 
বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর ৬কাশী গিয়া এ ধশ্মশালায় &মলিবার জন্য 
সহিত শ্রশ্রমায়ের মা পুর্ব হইতে টেলিগ্রাম করাইয়াছিলেন। 
সম্মিলন । 
রর আমরা ৬কাশী গিয়া ছইদিন এ ধর্মমশালায় 
থাকার পর, মা ৬কাশী আসিয়া পৌছিলেন। ৬কাশী নিন্মল 
বাধুর স্ত্রী এবং পুত্র আমাদের সহিত মার অপেক্ষায় এ ধর্ম্ম- 
শালায়ই ছিলেন । দেরাছুন হইতে হরিরাম, সারদা ও কাশী 
বাবুর স্ত্রী ( লছমী রাণী) মার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। 
মা আজ প্রায় ৪ বৎসর যাবৎ গৃহস্থের ঘরে বাস করেন নাঃ 
ধম্মশালায় বা মন্দিরে থাকেন। দেখিলাম, মার অবস্থ। 
স্বাভাবিক মত নাঈ। কথা অস্পষ্ট, মুখ শুষ্ক । শুনিলাম, 
ফয়জাবাদে স্বাভাবিক ভাবের পরিবর্তন হইয়। পড়িয়াছিল ; 
শরীরও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টায় মাকে 
উঠাইয়া আনা হইয়াছে । ৬কাশীধামের বাবু ভগবান দাস 
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এ বাড সরি ছি পচ জসসটি জা পা ইনি সি তাপ উট উপরি বি 


মহাশয় ওখানকার একজন বিখ্যাত; ও খুব ব বড় ড বিদ্বান যতি | 
তিনি মার সঙ্গে দেখ! করেন ও আলাপ করিয়া সুখী 
হইলেন । ৬একাশীতে মা গিয়াছেন খবর পাইয়া বুলোক মাকে 
দর্শন করিতে আলিলেন। দিনরান্রি অসম্ভব ভিড় লাগিয়াই 
আছে । গোগীবাব একদিন মাকে তার গুরু বিশুদ্ধানন্দ 
স্বামীজীর আশ্রমে নিয়া গেলেন। সঙ্গে আমরা অনেকেই 
গিয়াছিলাম। মাকে দেখিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং মার 
কথ।য় ফুল হইতে স্টিক করিয়া দেখাইলেন, এবং একখানা 
রুমালে গোলাপ ফুলের গন্ধ বাহির করিলেন । মা ৬কাশীতে 
৫1৬ দিন থাঝ্সিলেন। একদিন ৬বিশ্বনাথ দর্শনে গেলেন । ৬কাশী 
হইতে ভ্রমর কলিকাতা চলিয়া গেল । দেরাছুনের কাশীবাখুর 
ছেলে “রজ্জ্ুকে” মা ভ্রমরের ধর্মপুত্র কিয়! দিয়াছেন । তাহার 
সঙ্গেই জমর কলিকাতা চলিয়া গেল। মা ৬কাশীতে ৫1৬ দিন 
থাকিয়া ভারাগীঠ রওন। হইলেন। হরিরাম ও লচ্ছমী ও 
৬কাশী হইতেই ফিরিয়া গেলেন । মা ৬কাশীর ধন্মশালায় 
সকলকে দিয়া সন্ধ্যাবেল। শাম করাইঈলেন, নিজেও করিলেন । 
মাকে গোপী বাবু প্রসূতি ২১টি গান করিতে বলিলে ম৷ 
তার স্বাভাবিক মিষ্ট সুরে নিম্নলিখিত গান দুইটা করিলেন । 


১। “(আমার) কি নাম, কোথায় ব মে ধাম, 
স্থির নাহি তার, বলি কি করে। 
বলিব কি আর, আমি নহি কার, 
কেউ নহে আমার, এ তিন পুরে । 
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পিতা মাতা হীনা, কে ছিল জানি না, 
কেহ তবলে না, কোথাও না শুনি। 
শীশ্রমায়েব পতি গুণাধার, কপালে আমার, 
ভি শ্মশানে মশানে, কি হল কিজানি ॥ 
গান। লে বাতন! ভুগি, হয়ে গৃহত্যাগী, 
ংসার বিরাগী, ফিরি বনে বনে। 
আনিল সে বনে, জীবন ধারণে 


আছি একাকিনী, প্রীতি সমরে ॥” 


২। “মা আমারে দয়। করে, শিশুর মতন করে রাখ । 
শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে, বড় হ'তে দিও ন1 6কা ॥ 
শাস্ত্র পড়ে জ্ঞানী হ'তে, সাধ নাই মা! আর ননেতে, 
লুকিয়ে থাকব তোর ৫কোলেতে, ডাকতে চাই ম। শিশুর ভাক 
ক্ষুধ। পেলে কাতর স্বরে, শিশু যেমন মা, মা, করে, 
ভয় পাইলে নাহি ভরে, পাইলে তে মায়ের লাগ-_ 
এমনি আমার শিশুর ধারা, করে রাখ ম। জম্ম ভরা, 
শরীর বাড়.ক তায় ক্ষতি নাই, মনটি আমার শিশু রাখ ॥" 


মা অনেক সময়ই গান করিতে বসিলে এ গান ছৃইটা 
করিতেন। আর একটা গানও ম1 করিতেন, গানটা এই £-_ 

"আমার হল কি ব্যারাম। 

কেবল হেরি রাম, দুর্ববাদলশ্াম, জটাধারী ॥ 

বিমানে ধরাতে, সম্মুখে পশ্চাতে, 

দক্ষিণে বামেতে, রাম ধন্থুকধারী ॥ 


সী 


ভাগ] দ্বাবিংশ অধায় ৪2৫ 


কোথা গেল তেজ, ইক্ড্রিয় নিস্তেজ, 
কফ পিত্তবায়ু হইল সতেজ, 
যে মকরধবজে, নাশিবে সে তেজে, 
কালক্রমে সে তে অন্তরে বিসরি ॥ 
নুষুন্ধ। ইড়া, পিজল। ভ্রিশিরা, 
বেগে বহে তার, রাখিতে নারি । 
ক করি কি করি, কিসে প্রাণ দি, 
হইল ছুর্ববল সবল। নাড়ি । 
সম্বিত আবল্যে নয়ন মুদিলে, 
র/ম বলে প্রাণ ওঠে শিহরি । 
বটি ভার রা, পথ্য তার রাম, 
রাম অনুপানে ভুবনে তরি। 
রাম কষ্ট রোগে রাম কাল ভোগে, 
রাম বিনে কি আর ওষধ আছে তারি 
ভাবিলে সে রাম ভ্রিদোষ ব্যার।ম 
কত যে আরাম বলিতে নারি ॥” 


মায়ের পিত। ৬বিপিন বিহারী ভট্টাচাধ্য মহাশয় এই 
বৃদ্ধ বয়সেও খুব সুন্দর গান করিতে পারিতেন। শেষ গানটা 
মা! পিতার কাছেই শিখিয়াছেন। ম| সকলকে নিয়। কখনও 
হরিনাম কীর্তন করিতেন। আবার “হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ” 
গুধু এই নামটিই এত মিষ্টম্বরে করিতেন যে শুনিতে শুনিতে 
সকলেরই মন যেন সাময়িকের জন্য স্থির হইয়া যাইত। 
ভ্রমরের মহিতও ম! অনেক সময় এই নাম করিতেন। ভ্রমর 
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থুব সুন্দর কীর্তন করিত। মা, পাঞ্জাবীদের সহিত মিলিয়া 
আরও কত রকমের নাম কীর্তন করিতেন_-সকলই মধুর 


লাগিত। বাঙ্গালীদের মধ্যে আসিয়া! আবার সেইরূপ নাম- 
কীর্তন করিতেন এবং করাইতেন। একটু নমুনা! দিতেছি ?__ 


১। “ভজরে ভাইয়! রাম গোবিন্দ হরে 
রাম গোবিন্দ হরে, রাম গোবিন্দ হরে, রাম গে।বিন্দ হরে ॥ 
ভজরে বহিন! রাম গোবিন্দ হরে, 
যে মুখ রাম নাহি, €জো। মুখ ধুল পড়ে, 
খোলভ গ(ঠরী, ভজরে ভাইয়া, রাম গোবিন্দ হবে ॥" 


২। "রঘুপতি রাঘব রাজ। রাম, 
পতিতপাবন সীতারাম ॥ 
জীতারাম জয় সীতারাম, জয় রঘুনন্দন জয় সীভারাম ॥ 
গৌরীশম্কর সীতারাম, ব্রজবাসী জয় রাধেশ্যাম। 
জয়তু শিব শিব জানকী রাম। 
জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম ॥” 


৩। হরিবোল, হরিবোল, হরি হরি বোল, 
কেশব মাধব গোবিন্দ বোল ॥ 


এই'বূপে সব নাম কীর্তন করিতেন এবং সকলকে করিতে 
বলিতেন। বলিতেন “নাম কীর্ততনে স্থান পবিত্র হয়, বে করে 
সে ত পবিত্র হয়ই, যে শোনে সেও পবিত্র হয়।” 

একবার ঢাকায় রমণা আশ্রমে বীরেনদাদার মনে সংশয় 
ভাঁগিয়াছিল,নামবীর্তনে কি হয়? পরে একদিন কীর্তনের ঘরে 
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খুব কীর্তন হইতেছে । ভোলা নাথও খুব কীর্তনে মাতিয়াছেন। 
সেই সময় কীরেনদাদাও কীর্তনের কাছে দীড়াইয়। 
ছিলেন ; তাহার ভিতরে নামও চলিতেছিল। হঠাৎ কেমন 
কর্তনের সময় যেন হইয়া গেলেন। একটা জ্যোতিঃ 
বীরেনদাদার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। (অবশ্য 
বিচিত্র দর্শন. তিনি চোখ বুজিয়।ই ছিলেন)। পরে সেই 
বি জ্যোতির মধ্যে শ্রীকষ্ণের মুখখানি শুধু 
ভাঁসিয় উঠিল। স্টার সমস্ত শরীর হইতে ঝর ঝর করিয়। 
ঘাম বাহিব হইতে লাগিল; তিনি াড়াইয়াই আছেন । 
হঠাৎ মা জুরে বলিলেন, “বীরেনকে গিয়া একটু বাতাস 
কর”। জটু তাহাই করিল) কিছুক্ষণ পর বীরেনদাদ! 
স্থির হইলেন । কিন্তু একটা নেশার ভাব ছিল। তিনি 
যখন বাহির হইয়। মাঠে যান, অমূল্যদাদ1 তাহাকে 
“হরি বোল” “ইরি ডাকিলেন। তিনি কিছু শব্ধ করিলেন নাঃ 
বোল” বলা সঙ্গদ্ধে চলিয়া গেলেন। পরদিন বলিয়ছিলেন, 
শরশ্ীমায়ের উদ্জি। “অমূল্য বাবুঃআপনি যখন আমাকে ডাকিয়া 
ছিলেন, তখন আমার কেমন একটা নেশার ভাব ছিল, কথা 
বজিতে পারি নাই 1” যাহ। হউক কীর্তনের পর বীরেন দাদা 
কিছুক্ষণ মাঠে থাকিয়া, যখন মার কুটীরের বারান্দায় মার 
কাছে আসিলেন, তখন ম! শুধু একটু হাঁসিলেন, এবং বলিলেন 
“বাবাজী, আজ যাহা! দেখিলে, তাহা শুধু আন্তাল”। দাদ! 


অবাক হইয়া গেলেন। সেইদিনই আনাথ জি্ভাস। 
১৭ 
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করিলে, “মা হরিবল না বলিয়া হরিবোল বল কেন?” 
ম1 উত্তরে বলিলেন, "হরিবোল বলিতে বলিতে প্রণব আসিয়া 
পড়ে ।” এই বলিয়া বীরেনদাদাকে বলিলেন, তুমি আজ 
যাহু। দেখিলে, তাহ প্রণবের আভাস মাত্র । 
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৬কাশী হইতে মা সকলকে নিয় ৬তারাপীঠে গেলেন । 
মা আমাদেরও সঙ্গে নিলেন। সঙ্গে মামি, অতুল, নেপাল- 
দাদা, অখগ্ডানন্দজী, জ্যোতিষদাঁদা ও শঙ্করানন্দজী ছিলাম। 
৬তারাপীঠে মা পুর্বব হইতেই পরিচিতা। মার ৬তারাপীঠে 
৬কাসীধাম হইতে আগমনের খবর পাইয়। দলে দলে লোক 
পরমার পুনশ্চ. মার দর্শনে আসিল। মা গিয়। সিদ্ধাশ্রমে 
৮তারাপীঠ রহিলেন। আমর! সকলেই সেখানে রহিলাম। 
819 ভোলানাথ গিয়। ৬তারা মার মন্দিরের 
বারান্দায় নিজের ব্যান্রন্ম বিছাইলেন। তিনি সেখানেই বেশী 
সময় থাকিতেন। কলিকাতায় খবর পাইয়া,সেখানকার অনেকেই 
আমিলেন। যতীশ গুহ মহাশয়েরা সপরিবারে আদিলেন ; 
প্রাণকুমারবাবু সপরিবারে আসিয়াছেন ; পশুপতিবাবুর স্ত্রী, 
নবতরুদাদা, জ্ঞানদাদা সকলেই আসিয়াছেন। প্রায় 
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প্রত্যেক দিন রামপুরহাট হইতে গরুর গাড়ী ভর্তি হইয়া 
ভক্তের! নানাস্থান হইতে মার দর্শনে আসিতেছেন। তারাপুরে 
কয়েক ঘর মাত্র পাণ্ডা আছেন ; আর বাকি সবই শ্মশান। 
এই শ্বশানে আনন্দের হাট বসিল। এত লোকের মমাগমে 
দোকান-পাটও বসিল। যতীশ গুহ মহাশয় একদিন খুব 
সমারোহের সহিত ৬তারা মায়ের পূজা দিলেন। শচীবাবু 
আসিয়াছেন। তিনি ৬তারা মায়ের রেশমী পরিচ্ছদ ও নৃতন 
বিছানা নিয়া আসিয়াছেন। সেখানে ভোলানাথের পাণ্ড। 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাগ্ডা! ঠাকুরটিও খুবই ভালমানুষ। 
তিনি এবং তার*ছলেরাও মার খুব অন্ুগত। কিছুদিন পর 
মা আমাকে ও জ্যোতিষদাদকে চট্টগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন । 
কারণ পরে বলিতেছি। 

১৩৪২ সনের পৌষ মাসে জ্যোতিষদাদাকে চট্টগ্রাম 
পাঠাইলেন, সঙ্গে আমাকে দিয়» দিলেন! বলিলেন, 
'ধর্ম-ভাইয়ের সেবা করিতে যাও; এক ধে বাপেরই জেব! 
করিবে এমন ত কথা! নাই, এই রাস্তায় আজিলে ধর্ম 
সন্বন্ধই বড়।” আমরা রওনা হইবার ঘণ্টাখানেক পূর্বেও 
জানিনা যে, আজ আমাদের মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। 
মা নিজেই গাড়ীর বন্দোবস্ত আমাদের পাণ্ডা মহাশয়কে 
( যতীন্দ্রনাথ পাণ্ড। ) দিয়া করাইয়। রাখিয়াছিলেন। সারাদিন 
ম1 ৬তার! মায়ের মন্দিরে শুইয়া ছিলেন। ভোলানাথ সেই 
সময় অনেককে দীক্ষা দিলেন। সন্ধ্যার পুর্ধে মা উঠিয়া 


৫০5 শ্রীশ্ীমা আনন্দময়ী [ ছিতীয় 


মন্দিরে আমদের ডাকিয়া নিলেন । ২।৪টী কথ। বলিলেন, 
“আমি যাহ। বলি, ভাহ! করিয়া যাইও; আপত্তি করিও না। 
তোমাদের মজলের জন্যাই জানিও।” ইত্যাদি ইত্যাদি । 
তারাপীঠ হইতে আমাদের উট্টগ্রাম পাঠাইবার পূর্ব্রেই 
যখন বাবু যতীশ গুহ প্রভৃতি সপরিবারে পুজা! দিতে 
আসিলেন, প্রাণকুমারবাবুও সপরিবারে আসিয়াছিলেন । 
পশুপতিবাবুর স্ত্রী, শচীবাবুর বাসার মেয়েরা, শচীবাবু 
সকলেই আসিষাছেন। অনেক খাবার নিয়া ৬তার। মায়ের 
নাউমন্দিরে গিয়া মাকে বসাইয়। সকলে 
শতারাদীত লি! মিলিয়া ভোগের আয়োজন করিয়াছেন । 
কর্তৃক জ্যতিষ- | এ 
দাদা ও আমি কি কথায় কথায় মা ভয়ানক হাসিতে 
উভয়ের মধ্যে ধন্*- হাসিতে মাবার কাঁদিতে লাগিলেন। 
এ ৫ কেমন যেন ভাবের পরিবর্তন হইয়া গেল। 
সকলে, ভয় পাইয়! গেল। অনেক পরে মার 
স্বাভীবিক অবস্থা হইল। তারাপীঠে প্রায় ২৩ বার এইরূপ 
অবস্থা হইয়াছে । মন্দিরের ভিতরেই মা জ্যোতিষদাদার ও 
আমার হাত একত্র করিয়া! বলিলেন, «তোমরা ধর্মা-ভাইবোন, 
পরস্পর পরস্পরকে দেখিও।” শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুর 
মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী সংজ্ঞা দেবীও কয়েক দিন আসিয়। 
এখানে মার কাছে ছিলেন। 
যখন ম। এ ধর্ন্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, তখনও জানি না 
কি আদেশ হইবে। সন্ধ্যার কিছু পরে মন্দির হইতে উঠিয়। 
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স্পা তল পা 


সিদ্ধাশ্রমে গিয়া আমাকে ও জ্যোতিষদাদাকে কিছু খাইতে 
আদেশ করিলেন। আমর খাইয়া উঠিলে ৬তার। মায়ের 
নাটমন্দিরে কীর্তনে আমাদিগকে নিয়া গেলেন । তখন 
সেখানে কলিকাতা হইতে বাবু ষতীশ গুহের পরিবারবর্গ, 
শচীবাবু প্রাণকুমারবাবু সপরিবারে, জ্ঞান ব্রক্মচারী, নবতরু- 
দাদ! প্রভৃতি বহু ভক্তের! উপস্থিত ছিলেন। তাহার! আজ 
বত কয়দিন হইল, মার দর্শনে আসিয়াছেন, 
পর উত্তয়কে একত্রে মহা আনন্দ চলিতেছিল। হঠাৎ রাত্রি 
ট্টগ্রান বাইতে প্রায় ৮ টার সময় মা সিদ্ধাশ্রমে (তারা- 
ঠা মার আদেশ» পীঠের সিদ্ধাশ্রমে গিয়। মা থাঁকিতেন ) 
ফিরিয়। আসিয়া, আদেশ করিলেন যে, এখনই জ্যোতিষ- 
দাদাকে টট্টগ্রাম যাইতে হইবে ও সঙ্গে আমাকে যাইতে 
হইবে। জ্ো।তিষদাঁদার শরীরটা! ভাল ছিল না। তাহার 
সঙ্গে যাইবার লোকের অভাব চিল না; কিন্তু ম! 
আমাকেই সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়া বাবার 
(ন্বামী অখগ্ডানন্দজী ) দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, “তোমার 
কি মত।” বাব! বলিলেন, “তুমি যাহ! বল আমার কিছুতেই 
আপত্তি নাই। তবে জ্যোতিষের শরীর খারাপ। সঙ্গে 
একজন পুরুষ গেলে ভাল হইত না?” ম! আমায় বলিতেছেন, 
'খুকুনীইভ পুরুষ ; ওকে ত অনেকে ব্রক্গচারীদাদা৷ বলে। 
ওরই যাইতে হইবে ।” 


উপস্থিত সকলেরই এই আদেশ মনট। কিছু খারাপ হইল । 
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কিন্ত ম! স্থিরভাবে হাসি হানি মুখে বসিয়া আমাদের যাওয়ার 
বাবস্থা করিতেছেন। রাত্রি ৯ টার সময় আমরা ছইজনে 
গরুর গাড়ী করিয়া রওন! হইলাম। রামপুর হাঁটি আসিয়! 
রাত্রির ট্রেণ ধরিয়া ভোরে কলিকাত। পৌছিলাম। পৌছিয়। 
সেদিন আমরা কলিকাতায় রহিলম। রাত্রিতে কলিকাতার 
ভক্তের ৬তারাপীঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের সঙ্গে দেখ! 
করিয়া জানাইলেন, “মা ২1১ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় 
আসিতেছেন। কিন্তু কলিকাতায় থাকিবেন না, ঢাকা রওন। 
হইয়া যাইবেন। ঢাকায় ৭ দিন থাকিবেন, পরে কলিকাতা 
আসিয়া কয়েক দিন থাকিয়৷ ৬তারা গীঠ পুনরায় যাইবেন। 
কেনন। ভোলানাথ ৬তারাপীঠে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে চান। 
কারণ, শচীবাবু পুজা! দিবে, আর ভোলানাথ স্বয়ং ৬তার।- 
মায়ের সেই পূজা করিবেন। আমরা পর দিনই টট্টগ্রাম 
রওন। হইয়া গেলাম । 
চট্টগ্রাম হইতে টেলীগ্রাম করিয়া খবর পাইলাম, ম' 
ঢাকা পৌছিয়াছেন। আজ প্রায় ৪ বংসর পর মা ঢাকা 
ফিরিয়াছেন। আবার ৭ দিন পরই মা 
ঢাকায় শ্রীশ্ীমা ও 
জ্যোতিষদাঁদার ও চলিয়া যাইতেছেন। কাজেই ঢাকায় মাকে 
আমার ঢাকার দর্শনের জন্য সকলেই পাগল। অসম্ভব 
্রত্যাবর্তন। ভিড়। রাত্রতে মেয়ের! অনেকে মার কাছে 
আশ্রমেই থাকেন। মার ঢাকাবাসের ষষ্ঠ দিনে আমি ও 
জ্যোতিষদাদ। চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় পৌ'ছিলাম । আগামী- 
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কল্যই মা! টাকা ছাঁড়িবেন। দেখি, আশ্রমে লোকারণ্য ; 
মার কাছে যাওয়াই মুক্ষিল। বাঙ্গলাদেশ মাকে সিন্দুরে 
লাল করিয়৷ দিয়াছে । বড় লাল পেড়ে সাড়ী পরাইয়াছে। 
কাহারও যেন মাকে দেখিয়া আধকাঙ্া মিটিতেছে না। মা 
মাঠে গিয়া বসিতেছেন; আশ্রমে জায়গা হইতেছে না। 
পুনঃ পুনঃ মার সিন্দুর মাখান চোখ মুখ ধোয়াইয়া দিতে 
হইতেছে । কাপড় জাম! সব সিন্দুরে লাল হইয়া গিয়াছে। 
মাকে সিন্দুর দিয়াও যেন কাহারও আশা মিটিতেছে না। 
সকলেই যেন উন্মাদ। বাব ভোলানাথও সকলের সহিত 
আলাপ করিতেছেন। সকলের প্রাণে আনন্দ, কিন্তু ম। 
কালই চলিয়া যাইবেন, আবার কবে ফিরিবেন কে জানে, 
এই আশঙ্কাও সকলেরই প্রাণে জাগিতেছে । 
যাহ] হউক, সোমবার আমর! ঢাকা হইতে রগন। হইয়। 
পারুলদিয়। গ্রামে গেলাম। কারঞ পুর্ববেই বাবু যোগেশ 
ঢাকা হইতে ঘোষ রায়বাহাতুরের সহিত কথা হইয়াছিল, 
পারুলদিয়া গমন। যেযাওয়ার সময় মা তাহার বাড়ী হইয়। 
যাইবেন, এবং তথায় যোগেশ বাবু ৬রাধাকৃষ্ণের যে মন্দির 
তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার পরিচালনের সুব্যবস্থা করিয়া 
ভোলানাঁথ নিজ হাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। 
যষোগেশ বাবু অতি বুদ্ধ। তিনি বনুপ্গিন ধরিয়া! এই আশা 
করিয়া আছেন, যে মাকে একবার মন্দিরে নিবেন। ম| 
তাহার এই আশা অপূর্ণ রাখিলেন না। তথায় যাওয়ার 
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সময় মাকে দর্শন করিতে অনেকে আসিয়াছেন। মা বিক্রম- 
পুর পারুলদিয়৷ গ্রামে ২১ দ্দিন থাঁকিবেন শুনিয়া অনেক স্ত্রী 
পুরুষ মার সঙ্গে পারুলদিয়! গ্রামে চলিলেন। অনেকে এক 
বন্ত্রেই চলিয়াছেন কারণ, অনেকেরই মাকে দেখিয়। ফিরিয়! 
বাসায় যাইবার কথ। ছিল; কিন্তু পারিলন1 ; সঙ্গেই চলিল। 
প্রায় ৬০৬৫ জন ব্যক্তি সহ পারুলদিয়াতে যাঁওয়। হইল । 
সেখানেও যোগেশ বাবু মহোৎসব করাইলেন। মন্দিরের 
বিগ্রহ ভোলানাথ নিজ হাতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবং 
সেবার জন্য, ঢাকা হইতে কমলাকাস্তকে 
তথায় রায়বাহাদুর এ 
যোগেশ বাবুর. নেওয়া হইল। যোগেশ বাধু তাহার স্ত্রী 
৬রাধাকষ্ের মন্দির, এবং অন্যান্য অনেকে সেখানে ভোলানাথের 
টা ঘারা কাছে দীক্ষিত হইলেন। ম]1 ভোলানাথকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “আমার গোপাল 
আজ অনেক পুজাছি রুরিবে; খুব ভাল কাঁজ করে, তাই 
আমিই কাপড় পরাইয়! দ্েই।” এই কথ! বলিতে বলিতে, 
মা যেমন শিশুসস্তানকে আদর করেন, কাপড় পরাইয়। দেন, 
তাহাই করিতেছেন । ভোলানাথও মার পায় পড়িয়া নমস্কার 
করিলেন। মাও বলিতেছেন, "গোপাল ত নারায়ণ; আমিও 
প্রণাম করি” বলিয়া মাও প্রণাম করিলেন। মন্দিরে যথ। 
নিয়মে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদির পর রাত্রিতে কীর্তনাদি হইল । 
ছুইর্দিন আমরা পারুলদিয়াতে থাকিয়া কলিকাতা রওনা 
হইলাম। 
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মা কলিকাতায় পৌ'ছিলেন। বহু ভক্তের ষ্টেশনে 
উপস্থিত ছিলেন। আমর! মেল ট্রেণ ফেল করায় রাত্রিতে 
পারুলদিয়া হইতে আসিয়া কলিকাতা পৌছিলাম। মার জন্য 
কলিকাতায় ধন্মশাল। ঠিক কবিয়। রাখ। হইয়াছে । বাবু 
আগমন। যতীশ গুহদের বাড়ী কেহ খায়নাই, সে 
খানেই ভোগরান্ন। তৈয়ার ছিল। স্রেশন হইতে মোটরে 
মাকে বাবু যতীশ গুহদের বাড়ীর দরজায় নেওয়া হইল । 

আমরা জানি মা আজ ৪ বৎসর যাবং গৃহস্থের ঘরে যান 
না। কিন্তু যখন সকলে বলিতে লাগিল, “মা, কেহ খায় নাই, 
বাধু হততীশচন্্র গুহ ভোগরানম্ন। তৈয়ার; তুমি আর কোন 
মহাশয়দের ঘরে যাইওন।, শুধু হল ঘরটি, যে ঘরে 
নস -৬৭ আমর] শুধু কীর্তনার্দি করি, তোমারই ছবি 
চন্দ্র গুহ মহাশয়ের দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি, সেই ঘরে যাইতে 

কথা । আপত্তি কি?” শ্তখন মাও বেশী কিছু 
আপত্তি করিলেন না। আর কোন ঘরে না গিয়া, সেই 
ঘরটিতেই গিয়া বসিলেন। বহু ভক্তেরা তখায় একত্রিত 
হইয়াছেন। একটা আশ্চধ্যের বিষয়, ম! ঘরে যাইতেই 
বিজলি লাইটগুলি সব নিস্তেজ হইয়া গেল। সকলেই 
বলিতেছেন, “একি হইল ।৮ যতীশ গুহ মহাশয়ের তিন 
ভাই। এই পরিবার খুবই ভক্ত পরিবার। বৃদ্ধা মা 
আছেন; বউরা, শিশু-ছেলেমেয়েরা সকলে মিলিয়! রোজ 
মার কীর্তন আরতি করেন। কলিকাতাস্থ সব ভক্তেরাঈ 
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এদের বাসায় মিলিত হইয়া মার নাম করেন । ম! গিয়াছেন। 
মধাম ভক্ত ক্ষিতীশ দাদার আজ কয়দিন যাবৎ জ্বর । তিনি 
উঠিয়। আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন । এই ক্ষিতীশ দাঁদারও 
এত ভক্তি, মার নাম করিতেই চোখ দিয়। ঝর ঝর করিয়া জল 
পড়িত। বাঁলিগঞ্জে নিজেরাই বাড়ী করিয়াছেন। মা সেই 
বাড়ীতেই আসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১২ টায় ভোগাদির 
পরে মাকে নিয়া আমর! ৬কালীঘাটের ধন্মশালায় রাত্রি- 
বাসের জন্য গেলাম। পরদিন কীর্তন উপলক্ষ করিয়া মাকে 
প্রোক্ত গুহ মহাশয়দের বাড়ীতে আন। হইয়াছে । মা, আজ 
প্রায় ১॥০ বৎসর যাবৎ একদিন পর একদিন আহার করেন। 
আজ আর মার খাওয়া নাই। ভোলানাথ ও অপরাপর 
ভক্তের! এই বাসাতেই আহ'র করিলেন। ম1 বসিয়া ভক্তদের 
সহিত কথ। বলিতেছেন। স্বামী যোগানন্দ (রাচি ও 
আমেরিকায় তাহার জাশ্রম আছে) অসিয়া মার ফটে। 
নিলেন, ও মার সঙ্গে আলাপ করিলেন। মধ্যে মধো 
কীর্তনাদিও হইতেছে । পাশের ঘরেই ক্ষিতীশ দাদা শুইয়। 
আছেন। অসুস্থ, কিন্ত এই গোলমালে বিরক্ত হইতেছেন 
না। বরং মা যেতীহাদের বাটাতে আসিয়াছেন, এবং তিনি 
তাহার দর্শন পাইতেছেন, এই তাঁর মহা আনন্দ। বাড়ীর 
সকলেও রোগীকে দেখিতেছেন না, মাকে নিয়াই সকলে মহ! 
আনন্দে আছেন। ৩৪ দিন কলিকাতা থাকিয়া যে দিন 
৬তারাপীঠ যাওয়ার কথা, তার পূর্বদিন রাত্রি প্রায় ৯টা 
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পর্যন্ত, মা যতীশদাদাদের বাসায় বালিগঞ্জে ছিলেন। 
সেদিন ক্ষিতীশদাদার অবস্থা বেশী ভাল নয়। মা রাত্রিতে 
ধন্মশালায় আমিবার সময় যতীশদাদাকে বলিয়া আসিলেন, 
“ভাল করিয়া চিকিৎস। করাও; খড় ভাক্কার দেখাও, মার 
(যভীশদাদার মা) মনে যেন কষ্ট না থাকে ।” আমি এই 
কথ! শুনিয়। চমকিয়া উঠিলাম। ভয় হইল মা এ আবার 
কি বলিতেছেন % যাহ হইবার হইবেই। সারা রাত্রি 
মেদিন মা ধর্মশালায় ভ্রমরের সঠিত (ভ্রমর কলিকাতা 
হইতে আজ কয়মাঁস পূর্বে দেরাছ্ুনে মার কাছে গিয়াছিল, 
৬কাশী পধান্ত মার সঙ্গেই আসিয়া ৬কাশী হইতে 
কলিকাতায় চলিয়! আসে। পরে আবার মা ৬তারাপীঠে গেলে 
ভ্রমরও তথায় গ্রিয়া মার সঙ্গে সঙ্গেই চিল) কথা বলিতে 
ছিলেন 3 শুইবার ভাঁবই নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি, 
কোন বিপদ সন্তাবনার পূর্বে মার এইরূপ ভাব হয়। তাই 
এই অবস্থ। দেখিয়। ক্ষিতীশদাদার জন্য আমার চিন্তাই 
হইতেছিল। রাত্রি ৩ টার সময় খবর পাইলাম, তাহার 
অবস্থা খুব খারাপ। মা বলিতেছেন, “সকলে ভাল করিয়! 
সেব। কর।” শঙ্করানন্দ স্বামী ও জটুকে মা সেই বাসায় 
রাত্রে থাকিতে বলিয়াছেন। সকাল বেল। মাকে অন্যান্ত 
বাসায় নিয়া গেল। আমর! যখন ছৃপুর বেল! শচী বাবুর 
বাসায় গিয়াছি, তখন খবর প।ইলাম, ক্ষিতীশ দাদার মৃত্যু 
হইল। মাকিস্তস্থির, ধীর । মুখে কোনই পরিবর্তন নাই । 
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শুনিলাম, ক্ষিতীশদাঁদার মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রে একটা সাদ। 
পাঠা দোতলায় উঠিয়া ক্ষিতীশ দাদার স্ত্রীর কোলের কাছে 
ক্ষিতীশদাদার. . যায়, পরে ক্ষিতীশদাদার চৌকির নীচে 
মৃত্যু এবং বসিয়াছিল। মৃত্যুর পরে ম্বৃতদেহ শ্বাশানে 
শ্রমায়ের এতারা- নিয়। যাওয়ার সময়, এ পাঠাও সঙ্গে সঙ্গে 
পীঠে পুনশ্চ গমন। 

গিয়াছিল কোথা হইতে এই পাঁঠ। আসিল, 
কেহ জানে না। মা এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 
“পবিত্র আত্মাদের নিবার জগ মহাত্মারা এই রকম নানারূপ 
ধরিয়া আসেন। দেখ কেমন শরীরের নীচে, চৌকির নীচে 
শিয়া বজিয়। রহিল।” বৈকালে আমর। বিনয়বাবুর 
(মুন্দেফ ) বাসায় গিয়াছি। সেখানে মার ভোগ হইল । 
সন্ধ্যার গাড়ীতে ৬তারাপীঠ রওন! হইব। প্রায় সব ভক্ত- 
গণই ক্ষিতীশদাদার সৎকার করিতে এবং পরিবারস্থ সকলকে 
সাস্তবনা দিতে সেই বাড়তে গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে- 
ছেন, “মা, আজ ৮তারাপীঠ যাঁওয়ার দরকার নাই, এই 
বিপদ” মা বলিতেছেন, “বখন পুর্বের্বই ঠিক হইয়াছে, 
তখন আজই যাওয়। হইবে।” তাহাই হইল। আসিবার 
সময় বালিগঞ্জের যতীশদাদাদের বাড়ীর সামনে মোটরে 
মাকে রাখিয়া যতীশদাদার মাকে ও ক্ষিতীশদাদার স্ত্রী ও 
তার মাকে, সকলে নিয়া এ মোটরের নিকট আসিল। 
পুরুষর! সকলেই শ্বাশানে গিয়াছেন; কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। 
মা, ক্ষিতীশদাদার মা ও স্ত্রীকে অনেক সাস্তবনা দিলেন, 
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বলিলেন, “ক্ষিভীশের আত্মা বড় পবিত্র ছিল”। ক্ষিতীশ- 
দাদার শাশুড়ী এই শোকের মধ্যেও বলিতেছেন, “মা, তখন 
বুঝি নাই; কিন্তু এখন মনে হইতেছে, যে তুমি এই 
মহাপুরুষকে বিদায় দিতেই আনিয়াছিলে।” মা, আরও 
কি ক্ষিতীশদাদার শ্ত্রীকে চুপি চুপি বলিলেন। ইহাও 
বলিলেন, “ক্ষিতীশের জন্যই বোধ হয় আমার ঘরে খাওয়া! 
হইয়াছিল। তে তবাহিরে আসিতে পারিত না। আমি ত 
নিজে ইচ্ছ। করিয়া কিছু করি না; বাহ। হইয়! যায়” । 
ম! বাড়ী প। দেওয়া মাত্র যে লাইটগুলি নিস্তেজ হইয়- 
গিয়াছিল, সেকথাও ক্ষিতীশদাদার মৃত্যুতে অনেকের মনে 
পড়িয়া গেল। এই শোকাবহ ঘটনা শেষ করিয়া আমরা 
রাত্রির ট্রেণেই ৮তারাগীঠ বওন। হইলাম। পর দিন 
৬তারাগীঠে পৌছিলাম । 


ভ্রমরকে আমিবার সময় মা) কলিকাতায় রাখিয়। 
আসিলেন। ভ্রমরের ছোট বোন টুর্টির খুব কঠিন অসুখ । 
মা ভ্রমরকে তার জন্য কি সব নিয়ম বলিয়। 


ভ্রমরের ছোট 

বোনের কঠিন নির্দি্ কয় দিনের জন্য, কলিকাতাতে 
ব্যাধি সম্বন্ধে জমরকে থাকিতে বলিয়া আসিলেন। 
ভ্রমরকে শশ্রামায়ের 

গধ উপদেশ এবং স। কাহারও কথ। অন্ত কাহার কাছে 
তাহ! পালনে বলেন না। যার যা দরকার, তার কাছে 


রা রঃ তাই বলেন॥। কাজেই ভ্রমরকে কেন রাখা 
হইল, কি নিয়ম বল। হইল, বাহিরের কেহ 
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জানে না। আশ্চধ্যের বিষয়, এর পর হইতেই টুন্টি ভাল 
হইতে আরম্ভ করিল। মার গায়ের আলোয়ানও তাকে 
দিয়া আসেন। এই সব যে হইত, ম। ইচ্ছ। করিয়৷ করিতেন, 
না। এক এক জনের জন্য হইয়া যাইত। বোধ হয় 
যারযে রকম কন্ম সেই অন্ুসারেই মার শরীর দিয়া কাজ 
হইয়া যায়। মা প্রায়ই বলেন “তোমরা যেমন 
করাইয়। লও।” 

[ পূনশ্চ-_৬তারাপীঠে যাইয়। তথায় অবস্থানকালে যে যে ঘটন! 
ঘটিয়াছিল তাহা পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল। পরবর্তী 


অধ্যায়ে ( অর্থাৎ ২৪ অধ্যায়ে ) পূর্বের কয়েকটি ঘটনা লিখিত হইল । 
লেখিক। |] 


চতুবিংশ অধ্যায় 


একবার কলিকাতায় মা সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাসায় আছেন। তাহার বৃদ্ধা মাত! নান। রকম 
ভোগ রাঁধিয়া দিয়াছেন। বীরেনদাদ। 

উঠ তখন সেখানে ছিলেন। তখন নিয়ম ছিল, 
সম্বদ্ধে একটি ভোলানাথ ভোগ নিবেদন করিতেন, মা 
আশ্চর্য ঘটনা। নিকটে .বসিয়া থাকিতেন। সেদিন মা 
বীরেনদাদাকে বলিলেন, “আজ তুমি গিয়া ভোগ নিবেদন 
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করিয়। দাও।” এই বলিয়া মা উপরেই বসিয়া রহিলেন। 
নীচে ভোগ নিবেদন করিয়া, বীরেনদাদা আসিয়া মা ও 
ভোলানাথকে আহারের জন্য ডাকিয়া নিয়। গেলেন। একট! 
কি তরকারি মার মুখে দিতেই মা বলিতেছেন “এট। কি কচুর 
শাক নাকি?” অথচ, সেই তরকারি খাইয়। কচুর শাক 
বলিয়া ভুল করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না । বারেন- 
দাদ! ইহাতে আশ্চধ্য হইয়া গেলেন। ঘটন। এই যে, অনেক 
তরকারি রাধিয়। ভোগ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার 
অনেক বাসারই নীচের ঘরগুলি কতকট। অন্ধকার? উক্ত 
তরকারির বাসনুট। অনেক দূরে ছিল। বীরেন দাঁদ। দুর 
হইতে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই ॥ কচুর শাক মনে 
করিয়া, নিবেদন করিবার সময় তাহাই করিয়াছেন । কিন্ত 
মা যেখানে খাইতে বসিয়ছিলেন, সেখানে আলোর কোন 
তাভাব ছিল না) বিশেষতঃ মা সেই তরকারি মুখে দিয়াই 
বলিতেছেন, “কচুর শাক নাকি 1৮ বীরেনদাদ। তখন 
সকলের কাছে ঘটন। বলিলেন । মা হাসিতে লাগলেন। 
কয়েক বৎসর পুর্বে এক দিন কলিকাতায় মা রাজ 
দীনেন্্ গ্রীটে, শ্রীযুক্ত দীনেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় 
_ গিয়াছেন। রাত্রিতে সেখানেই থাক 
লি রর হইল । ভোর বেলায় ম! শুইয়াই আছেন । 
সনবদ্ধে প্ীপ্রমায়ের এর মধ্যে জনৈক প্রফেসার, তাঁর একটী 
উক্তি। ছোট ছেলেকে নিয়া মার কাছে গিয়াছেন ॥ 
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প্রফেসার মহাশয় গিয়া বসিয়াই আছেন। অনেক পরে 
মা উঠিয়াই ছেলেটির দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ মা 
কাদিয়া উঠিলেন; এবং এই ছেলেটি পুর্বজন্মে মার সহোদর 
ভাই ছিল বলিয়৷ প্রকাশ করিলেন। আরও বলিলেন, সেই 
ভাই মার! যাওয়ার কিছুদিন পূর্বে বাব! রাগ করিয়া তাহাকে 
ফেলিয়। দিয়াছিলেন। তখন তাহার হাতে খুব চোট 
লাগিয়াছিল; কয়েক দিন পরেই মারা গেল। কাজেই 
হাতখানা যে চোট পাইয়। বাক! হইয়া গিয়াছে, ইহ1 কেহ 
লক্ষ্য করিল না। এই জন্মে সেই চিহ্ন নিয়াই জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে, এই বলিয়া ছেলেটিকে টানিয়। নিজের দিকে 
আনিয়। দেখাইলেন, যে ছেলেটির একটী হাত একটু বাঁকা । 
পরে ছেলেটির বাব বলিলেন, “জন্মাবধিই এই অবস্থা; 
তাই মাকে দেখাইতে আনিয়াছি।» মা বলিলেন, 
“পুর্ব্বজন্মের চিহ্কের আরও অনেক লক্ষণ দেখিতেছি। 
এই চিন্কু যাইবার ভ নয়ই; এই ছেলেকে বাচাইতে পার, 
তবে হয়”। এই বলিয়। ম৷ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। 
ছেলের বাবা এবং অন্যান্ত সকলেই ছেলেটি যাহাতে বীচিয়া 
থাকে, সে জন্য মার কাছে কত বলিতে লাগিলেন। কিন্তু 
মা আর কিছুই বলিলেন না। এ বাস হইতে ম' শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন । ছেলেটিকে নিয়া 
তাঁর বাপ ম! গিয়া সেখানে মার কাছে উপস্থিত। তীাহার। 
যে কথ শুনিয়াছেন, তাহাতে ছেলের জীবনের জন্য তাহাদের 
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শী 


বড়ই আঁশঙ্ক। হইয়াছে। তাই মার মুখ হইতে একটা 
আশ্বান বাণী না নিয়া তাহারা যাইতে পারিতেছেন না। 
হাত বাঁক। দেখাইতে প্রথম আসিরাছিলেন ; কিন্তু এখন 
খলি/তেছেন, “মা, হাত এইবরূপই থাকুক, তবুও যেন দীথজীবা 
হইয়া থাকে 1” সকলে মিলিয়া অনেক বলাতে, ম। নিজের 
হাতেধ আংটি খুলিয়া ছেলেটিকে দিলেন, এবং বলিয়া 
দিলেন, "ইহা! বেন সঙ্গে সজে থাকে ।” আর কতকগুলি 
নিয়ম পালন করিতেও ভ্োলানাথ বলিয়া দিলেন। পরে 
তাহাব। মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে 
আরও ২৩ বাব*ঠাহাদেব সঙ্গে দেখ। হইয়াছে ; ছেলেটীকেও 
দেখিয়াছি । তার পব আর খবর পাই নাই। 
মা বাংলা দেশে আসিয়া9 ৬ভাবাপীঠে বসিয়। ভক্তদের 
অনেককে নুতন নুতন নান দিলেন। আাবার ভক্তেরাও 
মাকে এক একটি নাম দিল। পারুলদিয়। 
সা হইতেই মার নামের এই খেল! চলিতেছে । 
নাম। মাকে সকলে এক একটি নাম দিতেছেন। 
ম। পারুলদিয়াতে শ্রীমতী ভ্রমরকে দিয়! 
তাহ! লিখাইয়াছেন । আবার ৬তারাপীঠে সকলে মার 
যেযেনাম করণ করিতেছেন, তাহ। মা আমাকে দিয়া সব 
লিখাইলেন । তোধ হয়, ১০০।১৫০ নাম হইল । শুনিয়াছি, 
মার ছোট বেলায় ৫টা নাম ছিল, যথা £-_-পদাক্ষায়নী”, 
“তীর্ঘবাসিনী”%, “গজগঙ্গা”, “বিমল” ও “কমলা” । দিদিম। 


৯৮ 
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“নিম্মল।” নাম রাখিয়াছিলেন।  এনিম্মলা” নামেই ম। 
পরিচিতা ছিলেন । পরে জ্যোতিবদাদা “আনন্দময়ী” নাম 
দিলেন। ভক্তদের মধ্যে মা এই নামেই পরিচিতা হইলেন । 


মা একবার বালয়ছিলেন “আমার যখন শারীরিক 

ক্রিয়াদি হইতে আরম্ভ হইল, এক দিন মেরুদণ্ডের মধ্যে 

একটা খট্‌ খট্‌ শব্ধ হইতে লাগিল, যেন 

শশ্রমায়ের একটি কিছু উপরে উঠিতেছে। তখন আমার 
শারীরিক ক্রিয়ার 2. 

পরিচম। শ্রীপুরের একটা ঘটন। মনে হইল । প্রাপুরে 

যখন ভান্থুরের বাসায় থাকিভাম, তান 

ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন, কাজেই ষ্টেশনের ক'ছেই আমাদের 

বাস। ছিল। কোন কোন সময় গাড়ীগুলি লাইন হইতে 

পড়িয়া গেলে যখন তাহ! উঠান হইত, তখন একটা খট্‌ খট 
শব্দ হইত। আমার সেই কথাট! মনে পড়িত।" 


ম। অনেক সময় বলিতেন, “সাধন” মানে আমি তবলি, 
“স্ব-ধন” এই ধন আর ক্ষয় হয়না । আবার বলিতেন, 
দগৃহস্থ” অর্থ পগৃহ যার হাতে” । পূর্বে 

চক সঃ লোকে ব্রক্মচধ্য পালন করিয়! তবে গৃহস্থ 
মা প্রদত্ত হইত, কাজেই গৃহ তাহাদের হাতে করিতে 
অর্থ। পারিত না। গৃহই তাহাদের হাতে 
থাকিত। তাই তাহারা গৃহধন্দম পালন করিয়া, সময় মত 
আবার বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস লইতে পারিত। গৃহ তাহাদের 


আবদ্ধ করিতে পাবিত না। 
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মাব বাজিতপুরের একটী ঘটন1] মনে পড়িল। ইহ 
মা নিজ মুখেই বলিয়াছেন। একদিন বাজিতপুরে 
ৃ ভোলানাখের পেট খারাপ হইয়া অবস্থ। 
বাদতপুরের 
একটি ঘটনা । খুব খারাপ হহয়। পাঁডল; তখন মার 
ভোলানাথের বয়স অল্প ছিল। রাত্রতে তোলানাথ 
এত অজ্ঞান তঈযা পড়িলেন। মা তখন একাই 
| ছিলেন । মা তশোলানাথের মাথা কোলে 
করিয়া বসিলেনঃ এবং মার মুখ হইতে উচ্চৈংস্থরে স্ঞোআাদি 
স্বতঃহ বাহির হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ভোলানাগের আপাদ নস্তভক মা শিজ হাতে ঝাড়িতে 
লাগিলেন । ( মা পাঁললেন, “হাত দিয়। স্বতই একপ ক্রিয়া 
হইতে লাশিল”)। কিছু পরেই ভোলানাথ একটু সুস্থ 
হইলেন। পর দিনই মা ভোলানাথকে অন্পথ্য দিলেন। 
প্রতিবেশীর। ইহাতে, বাধা দিরাছিন্োন। কিন্তু অন্পপথ্য 
পাইয়াই ভোলানাথ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিলেন। 
মা, ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী জপের উপর খুব জোর দিতেন। 
শ্রীমা $ত গায়ত্রী যিনি যতটুকু পারেন, তাহাকে ততটুকু 
মহামন্ত্রে অর্থ। গায়ত্রী জপ করিতে ৰলিতেন গায়ত্রীর অর্থ 
একবার মা আমাকে সোলানে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 
তাহ। নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
গায়ত্রীর অর্থ ১ 
"যিনি সৃষ্টি, শ্হিভি, লয় করিয়। থাকেন ; ধিনি বিশ্বরূপ, 


৫১৬ শ্প্নীমা আনন্দময়ী | দ্বিতীয় 
তিনিই আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন। দেই 
যে পরব্রহ্গ অন্তর্ধা।মী, তাহার বরণীয় জ্যোতি আমি ধ্যান 
করিতেছি ।” 


ঢাকায় ভূদেববাবু, মার বাজিতপুরের কথা বলিতে 
বলিতে ইহা বলিলেন যে, «ম। খুব উৎকৃষ্ট পাক করিতে 
শ্রীঞ্রমায়ের রূপ ও পারিতেন, এমন কি চপ. কাটলেট প্রভৃতি 
গুণবিশেষাদি বড়লোকের খাগ্ভও তিনি আমাদের করিয়া 
৮7 চি খাওয়াইয়াছেন। অথচ তিনি গরীবের 
মন্তব্য । মেয়ে এবং গরীন ব্রাঙ্গণেরই স্ত্রী। কিন্তু 
কি করিয়া এট সব খাদ্য এমন উৎকৃষ্ট প্রস্তুত করিতেন বলিতে 
পারি না। শামি ঢাকায় মার এই উচ্চ অবস্থা প্রকট 
হওয়ার পর ঠাট্ট। করিয়া বলিয়াছি, “আপনার এরূপ অবস্থ! 
হওয়ীয় আমাদের খ'ওয়া নষ্ট হইল ।” মা, এই কথার কিছু 
দিন পর, আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ হাতে নানারকম রানন। 
করিয়। খাওয়াইয়াছেন।” ভূদেববাবুর স্ত্রী বলিলেন, “বাজিত 
পুরে মার রূপের খুব খ্যাতি ছিল। তখন এমন অপরূপ 
স্থন্দরী ছিলেন যে ঘাটে গেলে, যেন ঘাট আলো হইত ।” 
ইহাতেই হয়ত মাকে অনেকে প্রাঙ্গাদিদি” ডাকিতেন। 
ছোটবেল। হইতেই দেখ। যায়, মাকে সকলেই একটু গ্রীতির 
চক্ষে দেখিতেন | অথচ বাহিরের দিক হইতে দেখিলে, 
তাহার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। মার অন্ুপম সৌন্দর্য 
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৪ আানন্দময়ী মৃত্তিই হয়ত ইতার কারণ ছিল। অনেকে 
মাকে “খুপীব মা” ডাকিত । 

৬একাশীতে একবার একটি ঘটনা হয়। ম। শুইয়া আছেন; 
দেখিলেন, একটি মুত্তি আসিয়। নির্মলবাবুর স্ত্রীর কাছে 
সোনা চাঠিতেছে। মা (এই সান। 
চাওয়ার অর্থ দেশের কথায় ছেলে চাওয়। 
বলিয়াছেন ) তাহাকে ফিরাইয়। দিলেন, 
এবং যাওয়ার রাস্তাও দেখাইয়া দিলেন । পরে মাএ রাস্তায় 
খবর নিতে বলিলেন । জন গেল, এ রাস্কায় দুইটি লোক 
বসন্ত হইয়। মারা শিয়া । গথচ মে সময় সভরে বসন্ত 
ছিল না। না বলিয়াছেন, “রাগের মৃত্তি স্পষ্ট দেখ। যায়। 

মা “যেসব ঘটন| দূর হইতেই জানিতে পারেন, সই 
সম্বন্ধে ২১টি কথ! 2 

সাহাবাগে একবার ৬ছুর্গাপূজার* সময় দাদামহ1শয় ও 
মাখন (শ্রীশ্রীমায়েব জাগতিক পিতা ও ভ্রাতা ) সাহ্াবাগে 


«কাশীধামের 
কটি ঘটনা । 


উমার মার কাছে ছিলেন । দিদিমা বিদ্যাকুটে 
অগ্তযামিত্ব ও হিলেন। মা একদিন মাখনকে বলিতেছেন, 
১ “বাব ও তুই শীঘ্র বাড়ী যা, ম| ভোদের জন্য 
অপর কয়েকটি খুব ব্যস্ত হইয়াছেন। দেখিলাম, ম। তুলী- 
কথ;। তলায় বাতি দ্িতেছেন, মার চোখে জল” 

(১) এর পরই মাখন ও দাদা মহাশয় বাড়ী 


বিগ্যাকূটের ঘটন: ্ 
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বলেন। তাহাতে দিদিমা বলিলেন, “সত্যই ৬পুজার মধ্যে 
তোরা না আসায় মনে খুব কষ্ট ও চিন্তা হইতেছিল। 
তুলসী তলায় বাতি দিতে গিয়া মন খুব খারাপ হওয়ায় 
একদিন চোখের জল পড়িয়াছিল ।৮ 
আর একবার যখন ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা 
যান, তখন ম। ঢাকা হইতে আসিবাব পূর্র্বদিন ভিড়ের মধ্যে 
আশ্রমে বসিয়া আছেন । আমি ও জোতিষ 
এ রা ।  দাঁদা সেই দিনই চট্টগ্রাম হঈতে আসিয়াছি। 
(১৩৪২ অগ্রহায়ণ) শামি মাঠে বসিয়া অমুল্যদাদা প্রভৃতির 
অসম্পূর্ণ গল্প সম্পূর্ণ নিকট মার গল্প কবিতেছিল্লীম । এর মধ্যে 
দিনরাত বেদ জারিকে ভারি নিন 
মার কথা যাহা বলিতেছিলাম, তাহ শেষ হইল না। আমি 
চলিয়া যাওয়ায় অমূল্য দাদ] প্রভৃতিও উঠিয়া গেলেন। 
কিছুক্ষণ পর মার ক'ছে*গেলে মা আমাকে বলিলেন, “তুমি 
ন1 গল্প করিতেছিলে, শেষ হয় নাই, যাও শেষ করিয়া আস 
গিয়।।” আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মা কি করিয়। 
দেখিলেন, যে আমি মাঠে গল্প করিতেছিলাম এবং তাহ 
শেষ হয় নাই । অথচ এরূপ ঘটন! নৃতন নয়। মার চক্ষুতে 
যেন কিছুই এড়ায় না, তাহার প্রমাণ অনেক পাইয়াছি। 
তবুও এই লীল! নিত্যই নৃতন বলিয়া মনে হইত। তাই 
প্রতিবারেই আনন্দ পাইতাম ও মাশ্রধ্যও হইতাম । আমি 
বাহিরে গিয়া দেখি, তখন সেখানে আর কেহ নাই । পরদিন 
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অযূলাদাদার নিকট এই কথা বলিলাম। অমূল্যদাদ। তাই 
বলেন, “মা আমার শুধু তন্তম্যামী নয়, তিনি যে আবার 
বিশ্বতঃ-চক্ষু 1” 


সার একদিন কূপা ৪ কম্মফল নেয়া মামীদের মধ্যে 
কথা হয়। প্রায়ঈ ইঈহা নিয়া আনাদের মধ্যে তখন মতছ্বৈধ 
ও তকবিতর্ক হইত । ইচা মার মসাক্ষাতেই হইত। কিন্ত 
সই সময় একদিন দেখি, যে মা সকলের নিকট বসিয়। 

কম্মফলের কথা নিজে নিজে তুলিয়। 
না রি বলিিতোছন, “যাহার যেপ কর্ম, লে সেই- 
কেম্মকফলা বিষয়ে £ জুপই ফল পায়। ভগবানের কপাও কর্মফল 
'তকবিতর্ক সগক্ষে অনুযায়ীই আসে।” তখন ভামি বলিলাম, 
বত +5প যে কেহ কেহ বলেন, কুপা ছাড। 
কিছুই হয় না। অথচ কুপা। স্বীকার কনিলে ৩ ভগবানের 
পক্ষপাতিত্ব দোষ বল। হইল ?”* ম। উত্তরে বলিলেন, 
“কর্ম্ফলেই সব হয়, এ কথা বলিতেই হইবে । যার যেমন 
কর্ম, সে সেইন্ধপ ফল লাভ করিবে । হনে সাপকের এমন 
একটা অবস্থ। আসে, যখন সে ভগবানের কৃপা অন্ুন্তব করে । 
তখনই সে বলে, 'কপা ছাড়। কিছুই হইতে পারে ন1।' 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহার নিজ কর্্মকলই তাহাকে এই কৃপার 
অধিকারী করিয়াছে ।” আমরা বুঝিলাম, যে মা মনে মনে 


বুঝিতে পারিয়া আমাদের তরবিতর্কের অবসান করিতেছেন । 
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৬তারাপীঠে দক্ষিণেশ্বরের 'আগ্াগীঠের বিমলা ম। ও 
আনন্দ ভাই মার কাছে পুর্বে ছুইবার আসিয়াছিলেন । 
৬আগ্যাগীঠেই মার সহিত তাহাদের প্রথম দেখ! হয় । শচী 

বাবু পরে ইহাদিগকে নিয়া ৬তারাপীঠে 
শ্রীশ্রীমায়ের 
»তারাপীঠে পুনশ্চ মার কাছে গিয়াছিলেন। কয়েক দিন পর 
আগমন। (২৩ আবার কলিকাতা হইত শুচীনাবু প্রভৃতি 
অধায়ের শেষ অনেকে আসিয়াছেন। মঙ্গলবার কি 
পি, শনিবার ঠিক মনে নাই, শচীবাবু তারা 
মার গজ! দিবেন কথা ছিতা। কিন্তু হইল না। পরে হইবে, 
কথ! হইল । .কারণ, শচীবাবু আজই চলিয়া যাঈতেছেন । 
মা অমনি বলিলেন, “দেখ ভোমর।ই বল, কালী, তারা- এর] 
বড় ভয়ঙ্কর দেবত1; যেদিন পুজ1 দিবে মনস্থ কর, সেদিন 
পুজা ন। দেওয়। ঠিক নয়। যদি বিশেষ কোন কারণে না 
পার, অন্ততঃ মনে মনেও মের্দিন কিছু করিতে হয়। এইভ 
দেখ, যেদিন পুর্জার কথ! ছিল, সেদিন পুজ! দেওয়া! হইল না, 
আমার ক্ষিতীশ শরীরট। ছাড়িল। আবার দ্বিন স্থির করিলে, 
তাও হইল না। এই বলিয়া জ্যোতিষদাদাকে বলিলেন, 
“ককাচিটা নিয় আয় ত। আমার মাথ।র এক গছ! চুল কাট। 
সেই চুল এই অশ্ব গাছের গোড়ায় ( মা তখন সিদ্ধাশ্রমের 


আরব ও বিডিও 
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কাছে বড় অশ্বর্থ গ।ছতলাতেই বসিয়াছিলেন ) মাটি খুঁড়িয়া 
মাটির মধ্যে পুঁতিয়। রাখ ।” তাহাই করা হইল । বলিলেন, 
'প্রথন অমি নরিয়।ছি, আমাকে যে যে ছুইয়াছ, চল সকলে 
মিলিয়! 'জীবিত পুক্ষরিণীতে' ( ৬তারাঁপীঠে 'জীবিত পুক্ষরিণী'র 
আনেক ইতিগাশ আাছে। বামাক্ষেপার জীবনীতে পাওয়া 
যায়) আন করিয়। জীবিত হই।” সকলকে নিয়া আর ঘরে 
গেলেন ন।, ধোয়। কাপড় পধ্যন্ত কাহাকেও ছুইতে দিলেন নাঃ 
সকলে মিলিয়। পুক্ষপিণীতে সান করিয়া আ)সিলেন। শচাবাবু 
কোট সাট পরিয়া কলিকাত। পন! হইবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়(ঠিলেন ১* তিনিও সব নিয়।ই ডুব দিয়। ট্টঠিলেন। 
(যেখানে মার টুল পুতিয়। রাখ। হইল, পানী অখণ্ডানন্দজী 
সেই স্থানের উপর একটি বেদি প্রস্তত করাইয়া, মায়ের পায়ের 
ছাপ দ্খোনে রাখিয়াছেন। সেখানে বোজ আলে।, ফুল 
দিবার বন্দোবস্ত করিরাছেন )। 

৬তারাপীঠে মা ভোরে উঠিয়। প্রায় রোজই জ্যোতিষ 
দাদাকে নিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া আসিতেন । যেদিন খাওয়ার 
দিন থাকিত না, সেদিন ত বেলা ৮ট। ৯টা হইতে সন্ধ্যার পূর্বন 
পর্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুবিতৈছেন। আর মার নাম শুনিয়া, 
নিকটবণ্তা সব গ্রামের লোকের! দর্শন করিতে আমিত, 
শ্রতীমায়ের অবস্থান তাহাতে সর্বদ। একট। ভিড় লাগিয়াই 
কালে তারাপীঠের থাকিত। যেন প্রত্যেক দিনই মেলা । 
উন্নতি নৃতন নৃন্ধন দোকাঁন বসিল ও বেশ চলিতে 
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লাগিল। এই ৬তারাপীঠে মা ও ভোলানাথ আজ প্রায় ৭।৮ 
বতসর পূর্ব হইতেই আসিতেছেন। ভোলানাথের এই স্থান 
খুবই প্রিয়। এখানে তাহার খুব সুন্দর অবস্থা হইয়াছিল । 
( অন্যত্র তাত। লেখা হইয়াছে )। প্রথমে এখানে দোকান 
পসার বিশেষ কিছুই ছিল না। মা আসার পর হইতে 
ধীরে ধীরে মন্দিরের, গ্রামের ও পুঞ্ষরিণীর অনেক সংস্কার 
হইতেছে । এট! অনেক যায়গাই দেখা গিয়াছে, ম1 যাওয়ার 
পর হইতেই পুরাণ মন্দিরগুলির সংস্কার হ্টয়াছে। (শ্রদ্ধেয় 
গ্রমথনাথ বসু মহাশয় বলিতেন, মার জন্মধারণের এইও বোধ 
হয় এক উদ্দেশ্ট, যে বিশেষ বিশেষ স্থান *ও মন্দিরগুলি 
লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে তাহ! পুনরায় জাগাইয়। উঠান )। 
চাষার। বলিত, একবার অনাবৃষ্টির সময় মা আসায় খুব বৃষ্টি 
হইয়াছিল । এবাব মাঠে মাঠে মাকে বেড়াইতে দেখিয়া 
তাহাদের মনে খুব আনন্দ হঈল । মা মাঠে মাঠে যত দূরই 
যান, সেখানেই “ঢাকার মাকে” দেখিতে হিন্দু মুসলমানের 
ভিড় হইয়া পড়ে। 
এই সময়ে একদিন চন্দ্রগ্রহণ পড়িল। বনু লোক 
৬তারামায়ের দর্শনে আসিয়াছে। কিন্তু সকলের মুখেই 
শুন! যাইতেছে, «কোন দিন গ্রহণ উপলক্ষে 
ক রা ৬তারাপীঠে এত ভিড় হয় না ; আজ ঢাকার 
৬তারাপীঠে বিপুল মাকে দেখিতেই আমরা এতদূর হইতে সব 
জনতা । আপসিয়াছি।৮ দরজ। বন্ধ করিয়া রাখ। 
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যাইতেছে না । কি যে দর্শনের জন্য ব্যাকুলত। ! শুধু দেখিবে-- 
দূর হইতে একবার দেখিবে। বাহিরে ফ্রাড়াইয়া সব মুখের 
দিকে চাহিয়া আছে। 


কোন কোন দিন ওখানে 'এক গৃহস্থ, মাকে ফুলসাজে 
কৃষ্ণ সাজাইয়া দিত । হাতে ফুলের বশী, 
পপ সমস্ত গাঁয়ে ফুলের গহনা : মাও বাঁকা হইয়া 
বেশে প্রশ্রীমা। বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। 
কোন কোন দ্রিন ফুলের মাল! দিয়াই জট। বানাইয়া, মার 
মাথায় দিয। লাম সাজ্জাইতেছে, হাশছে ফুলের ধনুক বাণ, 
অপবপ সে দৃশ্য । 
৬তারাপীঠে একদিন মাঘ মাসে রাত্রি প্রায় ১৭্টায় 
মা রাস্তা দিয়। কাটিতেছেন | হঠাৎ গিয়া জীবিত পুক্ষরিণীতে 
ঝাপাইয়া পড়েন। আঁলোয়ান, গরম জামা 
সব নিয়াই সাতরাইতে লাগিলেন । জ্যোতিষ 
দাদা একটু দূরে ঈীড়াইয়া ছ্বিলেন। হঠাত 
শব্দ শুনিয়া গিয়। দেখেন, এই ব্যাপার । একটু পরে ম। 
উঠিয়া আসিয়া আমাকে (আমি সিদ্ধাশ্রমে মার খাবার 
করিতেছিলাম ) বাহির হইতে ভিজা কাপড়ে দাড়াইয়া 
ডাকিতেছেন, "খুকুনী” । আমি দৌড়াইয়া গেলাম । আমাকে 
দেখিয়া হাঁসিয়। বলাতিছেন, “দেখিলাম, সব জাম! কাপড় 
নিয়! জলে নামিতে কেমন লাগখে। আর জল ডাকিতেছে, 
জলের কাছে যাইতেছি, কিছু ফেলিয়! যাইতে নাই, সব 


৬তাবাপীঠে একটি 
ঘটন। | 
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নিয়াই জলকে জড়াইয়া ধরিলাম।" এই বলিয়া হাসিতে 
লাগিলেন। আমর! তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়াইয়া কিছু 
খাওয়াইলাম। সারা রাত্রি সেদিন স্ুস্থির ছিলেন না । 

৬তারাপীঠে আর একদিন রাত্র প্রায় ১০টায় সকলকে 
সিদ্ধাশ্রমে রাখিয়া ভোলান।থের কাছে মন্দিরে মা গেলেন। 
বলিয়া গেলেন, “আমি যদি আজ রাত্রিতে না আনি, কেহ 
খুঁজিতে বাহিরে যাইও না। যখন হয় আমি আদিব।” 
কিন্তু সারারাত্রি মা আর ফিরিলেন ন1। 
আমর বসিয়। বসিয়। মনে করিতেছি, হয়ত 
মন্দিরে আছেন । কিন্ত “কখনও তাহা 
থাকেন না, তাই চিন্ত। হইতেছে । কিন্তু মার নিষেধ, তাই 
কেহ খুজাতে যাতে পারিতেছেন না। সকাল বেলা মা 
আসিয়া উপস্থিত। মার মুখে শুনিলাম, এই অন্ধকাঁর 
শীতের রাত্রিতে একা২ স্মস্ত মাঠে মাঠে ঘ্ুরিয়াছেন ; পরে 
মস্জিদে গিয়।, ভোর রাত্রে বসিয়াছিলেন ; সকাল বেল। 
উঠিয়া আসিলেন। কেন এইরূপ করেন কেহই কারণ 
জানি না। 

৬তারাপীঠ থাকা কালীন আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। 
“মাণিক” বলিয়া একটি ছেলে মার খুব ভক্ত। সে 
৬কাশীতে চাকুরি করে। ৬তারাপীঠে যখন নানা 
গ্রাম হইতে বহুবহু স্ত্রী-পুরুষ মাকে দর্শন করিতে আসিতে 
লাগিলেন, তার মধ্যে একটি মেয়েকে দেখিয়া ম! 


৬তারাপীঠে অন্য 
একটি ঘটনা। 
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আমাদের বলিতেছেন, «দেখ, এই মেয়েটির চেহারা অনেকট। 
টির মাণিকের মার মভ ; নয় ?” এই কথার পর 
আরও একটি সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে গিয়া এক জায়গায় 
ঘটন।। বসিয়া আবার বলিতেছেন, “মাণিক যদ্ধি 
পিকের হঠা২ আজ আিত, এ মেয়েটিকে মাণিকের ম। 
মুখে তাহা করিয়া দিতাম ।” কালই মেয়েটির চলিয়া 
পূর্বাভাস | যাওয়ার কথা । মাণিকের আসিবার কোনই 
কথ নাই । সেই দিনই শেষরাত্রিতে দেখি, মাণিক আসিয়া 
হঠাৎ উপস্থিত। সকলেই এই ব্যাপারে আশ্চধ্য হইল। 
মাণিকের ম। কিছু দিন হয় মারা গিয়াছেন । 
কোন কোন সময়ে মা সকলকে ডাকিয়া, কাহাকে৪ “মা” 
ডাকিয়া, কাহাকেও খাইতে দিয়া, কাহার শিশুসস্তানের 
নূতন নাম রাখিয়া আনন্দ করিতেন। হঠাৎ একদিন একটি 
ছেলের পৈতার দিন দেখা ম্ুঈবে; মা বালতেছেন, 
“আমাদের জন্যও একটা পৈতার দিন দেখ।” তারপর 
আব।র বলিতেছেন, “একটা বিবাহের দিনও দেখ ।” যতীল্দ্র 
পাণ্ড। মহাশয় দ্িন দেখিলেন। আবার শুনিলাম, ৬তারা 
মায়ের মন্দিরের সম্মুখে একটা যজ্জকুণ্ড তৈয়ার হঈবে এবং 
তাহাতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে । ইং ১৯৩৫ বাং ১৩৪২ সন পৌষ- 
ংক্রাস্তি দিন হইতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। সার আদেশ 
মত সব ঠিক হইতেছে । মার কাজ; সব বন্দোবস্ত 
আশ্চধ্যভাবে ঠিকই হইয়। ষায়। ইতিমধ্যে তোলানাথ 
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একবার ফলিকাত। যাইয়। কীর্তনাদি করিয়। গুহ- পরিবারকে 
্‌ কিছু সাস্ত্বনা! দিয়া আসিয়াছেন। আসিয়াই 
ভিন ট তিনি আবার কলিকাতার ভক্তদের নিয় 
তাহাতে ষক্ঞারন্ত ৬গঙ্গাসাগর স্নানে চলিয়। গেলেন । সঙ্গে 
(১৩৪২, পৌষ. বিরাজমোহিনী দিদি ও অখগ্ডানন্ স্বামিজীকে 
তির নিয়। গেলেন । জোতিষদাদার বাড়ী হইতে 
কিএক চিঠি আসিয়াছে, যে তার একবার বাড়ীতে যাওয়া 
দরকার। মা বলিতছেন, “আজই তোর যাইতে হইবে, 
আর €তোর একবার ৬পুরী যাওয়ার ইচ্ছ! মনে ভাসিয়াছিল, 
সব শেষ করিয়। আয় ।” জৌতিষদাদা বলিলেন, “অখগ্ডানন্দ 
স্বামী, ভোলানাথ, কেহ এখানে নাই ; শীঘ্রই যজ্ঞ আরম্ত 
হইবে, এখন যাইব না 1৮ কিস্ত কে শোনে? মা বলিলেন, 
“কিছু ঠেকিবে না, সব হইয়। যাইবে ।” তাহাই হইল। 
রাত্রিতে জ্যোতিষদারা7ক্‌,ও সঙ্গে যতীন্দ্র পাণ্ডা মহাশয়ের 
ছেলে শ্যামকে পাঠাইয়া দিলেন। মার কাজ কিছু ঠেকে না, 
ঠিক সময় মত যজ্ঞ আরম্ভ হইল। (১৯৩৫ সনের পৌব- 
সংক্রস্তি দিন বাং ১৩৪২ সাল)। এখানে মার হাতে যে 
ফুলের বাঁশী দিয়া একদিন মাকে কৃষ্ণ সাজান হইয়াছিল, 
সেই বাঁশী ম। ৬পুরীতে ৬জগন্নাথদেবের হাতে দিয় পুনরায় 
ফিরাইয়া নিয়া আসিতে খলিয়া জ্যোতিষদাদার হাতে দিয়! 
দিলেন। 
তখন শুনিলাম, এখানেই মরণীর ( পুর্বেব মরণীর কথা৷ 


০১০০০ 
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লিখিত হইয়াছে) ও আমার উপনয়ন ও মরণীর বিবাহ 
হইবে। মা যজ্দকুণ্ডের সম্মুখেই একটী পাকা কোঠা ছোট 
ব্যলারা করিয়া! তুলিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন, 
মুখে একটা ছোট “পৈতা হইলে, ভোমর। থাকিতে পারিবা।” 
পাকা কোঠ। তখনই মিক্জিরা আসিয়। কাজ সুরু করিল। 
সবই েন মার শন্ভুত। যে কাজ করিবেন, 
টা 5 দেরি হইতে পারিবে না। বেশী পূর্বেও 
কাষ্য সমাধান । (কিছু খলিবেন না। উপস্থিত মত সব 
ব্যবস্থা । আশ্চয্যের বিষয়, মণ হইয়াও যায়, ঠিক ঠিক। 
কিছু হয়ত ঠিক নাই, কিন্তু দেখ, উপস্থিত মত মার কাজের 
সময় সব হার! অনেকবার এই ঘটন। দেখিয়াছি । যজ্ঞ 
নির্দিষ্ট দিনে আরস্ত করাইলেন এবং দেখিতে দেখিতে 
পাকা কোঠাটি ও নিম্মিত হইয়া গেল ।% 


০০০ 


* পুব্বের বন্দোবস্ত ছাড়াও মার কা যে ঠিক মত হইয়া যায় মরণীর 
(বখাহের পমগ্বও তাহ। দেখিলাম । একেত শ্শানের মধ্যে ততারামাগের 
মন্দিরে বিবাহ ; কয়েক ঘর পাণ্ডা ছাড়া আর কেহ নাই। বিবাহ হইবে, 
কিন্তু স্ত্রী-আচার করিবার মত আমাদের মধ্যে কেহই পাই। ' আত্মীয় 
কুটুন্ব যাহারা আপিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ বিধবা, কেহ বুদ্ধ। 
ইত্যাদি । বিবাহের পূর্ববদিন বিক্রমপুরেরই ছুইটী সধবা স্ত্রীলোক 
আকম্মিকভাবে আপিয়া উপস্থিত। আমাদের সহিত তাহাদের আত্মীয়তা 
আছে বটে, কিন্ত মার কাছে কখনও তাহার পূর্বে আগেন নাই । আর 
আমরাও নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই; তাই আমাদের সঙ্গেও তাহাদের 


৫২৮ শ্ীঞামা আনন্দমন্দয়ী 


কয়েক দিন পর ভোলানাথ ৬গঙ্গাসাগরে স্লান করিয়া 


৬গঙ্গানাগরে ফিরিয়া আাসিলেন। বাবাকে পৈতার 
স্ানাস্তে জিনিষপত্র কিনিবার জন্ত কলিকাতায় 
ভোলানাথের 

/তারাপীঠে রাখিয়া আদিলেন। জ্যোতিষদাদাও 
প্রত্যাবর্তন । কয়েক দিন পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 


পৈতার কয়েক দিন পূর্বেবই মা একদিন মাঠে গিয়া 
চড়াঈভাতি খাইলেন। গরীব দেশ: বহুলোক প্রসাদ 
বহু দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। সেই সময়ে তাহারা ৬তারাপীঠে গিরা 
হঠাৎ উপস্থিত। ৬তারাপীঠে তাহারা এই প্রথম আসলেন । মরণীকে 
তাহারা কখনও দেখেন নাই । কিন্ত মরণীর বিবাহে তার! ছুই বোন 
সমস্ত-স্ত্রী আচার করিলেন। মরণীর সহিত তাহারা এক দেশের লোক 
হওয়ায় লৌকিক আচারাদি সবই তীহার্দের জানা আছে। এমন ভাৰে 
তাহারা কাজ করিতেহিলেন যেন নিজেদের বাড়ীর বিবাহের কাজই 
করিতে আসিয়াছেন। এক দিন থাকিয়াই তাহার! চলিয়া যাইবেন, 
কথ! ছিল। কিন্তু বিবাহের সব কাজ করিয়া প্রায় মেয়ে জামাতার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার] বিদায় নিলেন। যেন এ কাজ করিতেই আসিয়া- 
ছিলেন । মাকেও এক দিন রান্না করিয়! খাওয়াইয়া গেলেন। মা হাসিয়। 
বলিলেন, “দেখ, তোমাদের বিবাহের স্ত্রী আচার করিবার 
লোক ছিল না। ঠিক সময় মায়েরা আজিয়। উপস্ফিত।” 
এই ৰ্লিয়৷ হাসিতে লাগিলেন । মরণী ত আশ্রমেই প্রতিপালিত, তার 
বিবাহের কাজও অপরিচিতারা আসিয়! করিয়া দিয়া গেলেন। মার 
কাজ এই ভাবেই সব হইয়া! যাইত কোন অংশই অপূর্ণ থাকিত না। 


ভাগ ] পঞ্চবিংশ টা ও 


লাশটি পিসি লসিএিস্ি পাস পনি লি কোন ভাসি ঠা ছি এ িাসিপাসটিতাস্সি লী তা সি সিরীছি তাত সি লা ভাসি সি পস্টিলীসি সিল 


পাইল। বীরেন মহারাজ ও অন্যান্য কয়েকটি 0 ছেলে ভিক্ষা 
করিয়! অনেক জিনিষ আনিয়াছে। খাওয়ার পরই খুব বৃষ্টি 
ভারা হইল--এত যে সিদ্ধাশ্রমে থাকা যায় না। 
মাঠে চড়াইভাতি মা মাঠ হইতে আসিয়াই ৬ শিবমন্দিরে 
ও অবাধ প্রসাদ স্থান নিলেন। আমি ও ভমর মার 
8 সঙ্গে ঞশিবমন্দিরে থাকিলাম। ছুই একদিন 
পরই জ্যোতিষদাদার হঠাৎ বুকে শ্বাসকষ্ট হইয়। প্রাণ যায় 
যায় অবস্থা । মার কপার রক্ষা পাঁইলেন। অনেক দিন 
শষাগত ছিলেন । 

মরণীকে ভোগলানাথ “দত্তক কন্তা” রূপে গ্রহণ করিলেন । 
কারণ, মরণীর জন্মদাত। পিতা ও গর্ভধারিণী মা মরণীকে যাহার 
সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়। শ্রীশ্রীমা স্থির 
করিয়া রাখিয়াছেন (কুলদাদাদার ছেলে) 
তাহারা এক গোত্র । পুর্বেও এ কথ! 
উঠিয়াছিল। কিন্তু, মা বলেন, “যার সঙ্গে যার নির্দিষ্ট আছে, 
ত1 হুবেই।” কাজেই ভোলানাথ “দত্তক কন্যা” রূপে গ্রহণ 
করিয়। দান করিবেন, ইহাই স্থির হইল। কেনন।) তাহা 
হইলে পাত্র পাত্রীর মধ্যে সগোত্রভাব থাকিবে না। এই 
কাজ উপলক্ষে মরণীর পিতা, ঠাকুর মা, মটরী পিসিমা, 
ঢাকুরিয়। হইতে পিপা মহাশয় (কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়,) 
পিসিমা, দাদা মহাশয়, দিদিমা, মাখম (ভ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতা ) 


প্রভৃতি সব উপস্থিত হুইয়াছেন। ভক্তের! অনেকেই উপস্থিত। 
১৯ 


মরণী, ভোলাশাথের 
দত্তক কন্তা | 


৫৩০ প্রীশ্রীমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


শাস্পাণ আ্ট সি সনি পা এ সতত িপীন্টিল ১ ভীক্টিাস্মিতি লী ৮ শীত সপ শা প্রি অপ সিসি পা ছি ওলি আসা হালা লো সস বি উট সিল সি 


বহুদিন পূর্বে “্উমামহেস্বরের ব্রতের” কথা মার সহিত 
পিসিমার হইয়াছিল। এখানে সেই ব্রত পিসিমা করিলেন । 
ভোলানাথ ব্রত করাইলেন। বিরাট ব্রত, ত্রতে আনন্দও 
থুব হইল। 
প্রথমে একটা ভক্তের ছেলের পৈতা হইল। পরে ১৯শে 
মাঘ আমার ও মরণীর পৈতা হইল। ভোলানাথ মরণীর 
এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচাধ্য মহাশয় 
আমার ও মরণীর 
জিন আমার আচাধ্য গুরু হইলেন। মেয়েদের 
(১৩৪২ ১৯শে মাঘ) পৈত। কেহ বড় দেখে নাই। আব্গ অনেক 
বৎসর হইতেই মার এই খেধাল চলিতেছিল 
( পুর্ববেই মার এই উপনয়নের ভাব যে জাগিয়াছিল, তাহ৷ 
লিখিত হইয়াছে )। আজ তাহা! পূর্ণ করিলেন। এই সময়ে 
শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইন্কাম ট্যাক্স কমিশনার, 
কলিকাত। ) মহাশয়ের পুত্র 'িঞ্চ” ও কন্তা। 'ননী' মাকে দর্শন 
করিতে ৬তারাপীঠে উপস্থিত ছিল। পৈতার পর পঞ্চ মায়ের 
ও আমাদের ফটে। (চলচ্চিত্র ) উঠাইয়াছিল। চিত্র সুন্দর 
উঠিয়াছিল । 
২৪শে মাঘ মরণীর বিবাহ হইল । পাত্র ছইদিন পুরের্বেই 
পৌছিয়াছিল। সেও আশ্রমের ছেলের মতই; কাজেই 
খুবই আনন্দের বিবাহ । ভোলানাথ কন্] 
০৯৮৮৪ দান করিলেন। বিবাহের সময় পার্বতী 
গ্রামের সব লোক একত্র হওয়ায় বহু 


ভাগ] পঞ্চবিংশ অধ্যায় ৫৩১ 


লালে বি অপর পা ৬ তো লন জপ জা পর ৭৯ পবিস তাল উপাত্ত ৯ সিস্সপসিাসসি সপ বিনীত জিলা সিল সিসি সিটি সিস্সিাকসিলতি পিপি আলি ৯ত 


লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। মরণীকে 'ভোলানাথ খুবই 
শ্েহ করিতেন । কাজেই দান করিয়াই কাদিতেছেন। 
বিবাহের পর দিনই রাত্রিতে কন্ত। জামাতা সহ আত্মীয় 
স্বজনেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন । প্রত্যহ হোম 
করিবার আদেশ দিয়া, কন্যা জামাতার সহিত এখানকার 
যজ্ঞের অগ্নি দিয়া দেওয়া হইল। এখানে মা! যে যজ্ঞ আরস্ত 
করাইয়াছিলেন, সেই যঙ্জের মধ্যেই উপনয়নের কাধ্যাি 
হইল। আর আমাকে পৈতার পর বলিলেন, “এই পৈতা যে 
দেওয়া হইল ইহা খেলার কথা নয়, তোমার আদর্শ ক্রক্ষা- 
চারিণী হওয়া চাই। মরণীর ত বিবাহ দেওয়া হইল। তুমি 
খাওয়া দাওয়া সবই পৈভার সময় যেমন করিতেছ, এইন্পই 
করিবে ।” (অনেক দিন পধ্যন্ত আমাকে নুন, চিনি পধ্যস্ত 
খাওয়া বন্ধ করিয়৷ দিয়াছিলেন )। ফুলশয্যা, কলিকাতা! 
পিসা মহাশয়ের বাসায় হইবে, স্থির হইয়াছে । ২৫ শে মাঘ 
তাহারা চলিয়। গেল। 

২৬ শে মাঘ রাত্রিতেই প্রায় ১৫২০ খানা গরুর গাড়ী- 
তর ভক্তগণ সহ ম! ৬তারাপীঠ ছাড়িলেন। জ্যোতন্স। রাত্রি; 
গ্রামের নির্জন রাস্ত।। রাত্রি ৯টার পর রওন। হইয়! প্রায় 
্রীপ্মায়ের ১১॥ টার সময় রামপুর হাট ষ্টেশনে 
৬তারাগীঠ ত্যাগ পৌছিতে হয়। এই গভীর রাত্রে মার সঙ্গে 
(১৩৪২।২৬শে মাঘ) তত্তদের যাত্র! বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। 
তার মধ্যে হারমোনিয়াম নিয় গরুর গাড়ীর মধ্যে ভ্রমর নাম 


৫৩২ শগ্রমা আনন্দমহী দ্বিতীয় 


পি প শি পাতি লী আপিল শা হি শা শপ শি তি সী লি লি 


কীর্তন আরম্ভ করিল। অন্যান্য ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে নাম 
করিতে লাগিল। গ্রাম তখন ঘুমন্ত ; জ্যোতস্া সার! মাঠে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মার সঙ্গে ক মিলাইয়া ভক্তদের 
মধুর নাম কীর্তন চলিতেছে । মঠের মধ্যে দিয় গরুর গাড়ী 
ধীরে ধীরে চলিতেছে । সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া 
নাম করিতেছেন। আমরা রামপুর হাট ষ্টেশনে পৌছিলাম। 
রাত্রি প্রায় ২টায় গাড়ী; কথ হইয়াছে যে শ্রীরামপুর যাওয়া 
হইবে। 


ষড়বিংশ অধ্যায় 


পর দিন সকলে শ্রীরামপুর পৌছিলাম। ভক্তের 
সকলে মিলিত হইয়! মাকে গৌরাঙ্গের মন্দিরে নিয়া গেলেন । 
তথায়ই মার থাকিবার স্থান দেওয়! 

কি হইয়াছে। প্রথমে গোবদ্ধন গৌঁসাইদের 
মা। বাড়ীতেই থাকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল 
(ইহারাই মার পুরাণ ভক্ত )। মা ঘরে যান না, তাই 
গৌরাঙ্গের মন্বিরে মাকে আনা হইল । খুব কীর্তন ও 
ভোগাদি হইল। এখানকার গোবদ্ধন গৌঁসাই, স্ুচারু বাবু, 
ত্রিগুণ। বাবু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহারা 
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সর্বদাই মার সেবায় তৎপর ছিলেন। | এখানেও ভোলানাথের 
কাছে কয়েক জন দীক্ষিত হইলেন । 
পর দিন আমরা ৬নবদ্বীপ রওনা হইলাম । এখানে 
গিরীন ডাক্তারের ভাইপোব সতিত মার ভাই মাখমের বন্ুত্ 
পাতান হঈল। গিরীনবাবর ভাইপে। তার সহিত দখ! 
কবিতে আসিয়াছিল । ৬নবদ্বীপে শচীবাবু 
রর অনেক আত্মীয়াদের সঙ্গে নিয়া গেলেন। 
৬নবদ্বীপে মা আসিবার দিন সকলকে নিয় 
গঙ্গায় খুব সান করিলেন । শচীবাবুব বিধবা বোনের খুব 
স্থন্দর চুল; এত'লম্ব। চুল বড় দেখা যায় না। মা আন 
করিয়া উঠিয়া সেই চুল নিজের গলায় জড়াইয়া বলিলেন, 
“এ্রথন আমার কাশি কমিয়। যাইবে। এই আমার গরম 
কাপড়।” এ চুল এক গোছা কাটিয়া ঘরে বঁধাইয়! রাখিতে 
শচীবাবুকে বলিয়। দিলেন। ১ 
ম! ৬নবদ্বীপ হইতে বহরমপুরে (শ্রীযুক্ত অবনী শঙ্মা 
মহাশয়ের কাতর আহ্বানে ) গেলেন । তথায় মাকে নিয়! 
যাইবার জন্য তিনি এতারাপীঠে অনেকদিন অপেক্ষা করিতে 
ছিলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম । বহরমপুর থাকা কালীন 
মুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আস। 
1 নি হইল। বহরমপুর ৫৭ দিন থাকিয়া টাটা- 
ীত্রীমা নগর জামসেদপুর যাওয়া হইল । সেখানেও 
মাকে পাইবার জন্য আজ ৩1৪ বৎসর 
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যাবং সেখানকার ভক্তগণ কতই ন! অনুরোধ উপরোধ করিতে 
ছিলেন। কয়েকজন ৬তারাপীঠেও মাকে আনিতে গিয়া 
ছিলেন। সেখানকার ৬কালী বাড়ীতে মার থাকার 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভক্তেরা অনেকে প্রায় ঘর ছাড়িয়। 
সেখানেই বেশী সময় কাঁটাইতে ছিলেন। কীর্তনাদিতে 
খুব আনন্দ চলিতেছে । মার সঙ্গে প্রায় ৮৯ জন লোক। 
সেখানকার ভক্তেরা যথাসাধ্য আদর যত্ব করিতেছেন। 
এখানেও প্রায় ১৯।২০ জন ব্যক্তি ভোলা নাথের কাছে দীক্ষিত 
হইলেন। 

টাটানগরে ৫৭ দিন থাকিয়া মা" সকলকে নিয় 
৬বিদ্ধ্যাচল রওন হইলেন । পথে হাওড়া ষ্টেশনে ২১ ঘণ্টা 
ছিলেন। ষ্টেশনে ভক্তেন। মার খাওয়ার জন্য নানা জিনিষ 
নিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কত আগ্রহে তাহারা মাকে 
নদ খ।ওয়াইতেছেন ; ভোলানাথকে খাওয়াইতে- 
পথে হাওড়া স্টেশনে ছেন; ভক্তদের খাইতে দিতেছেন। সকলে 
শ্ীশ্রীম। ও তথায় অনুরোধ করিতেছেন, “২১ দিন কলিকাতায় 
লিরিক জনাহী। থাকিয়া যাও।৮ কিন্তু মা রাজি হইলেন 
না। হাঁসি মুখে সকলকে বলিতেছেন, "এখন আর হইবে ন11” 
যতীশ গুহদের বাঁটাতে বিপদ হইয়া যাইবার পর, আর 
মার সঙ্গে যতীশদাদার দেখা হয় নাই । কতকট। সংসারের 
ঝঞ্ধাটে বিত্রত হইয়া, এবং কতকটা অভিমানে, তিনি আর 
মার কাছে যান নাই। আজ ষ্টেশনে তিনি এখনও আসেন 
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নাই । তার মা, ৬ক্ষিতীশদাদার বউ যতীশদাদার বউ 
এবং বাটার মেয়েরা সব আসিয়াছেন। মা তাহাদের সাস্তবন! 
বাক্য বলিতেছেন । কিন্তু এত ভিড, যে বেশী কিছু বলিবার 
ও উপায় নাই। প্রাণকুমীরবাবুও সপরিবারে আসিয়াছেন। 
কলিকাতাস্থ সব ভক্তেরাই প্রায় আলিয়াছেন, শুধু যতীশ- 
দাদা (গুহ ) তখনও আসেন নাই । 
গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্বেবে যতীশদাদ। (গুহ) হঠাৎ 
আসিয়া পৌছিয়া বলিলেন, “ক্ষিতীশের ছেলেদের পরীক্ষায় 
পাঠাইয়া আমিলাম, মার ত কেহ বাসায় নাই”। মার 
0 * উপর বেশ অভিমান। গম্ভীর ভাবে একবার 
হাওড়া ্েখনে 
ধতীশদাদাকে প্রণাম করিয়। দূরে দীড়াইয়া আছেন। এত 
বিশেষ আদর । ভীড় যে মাও তাহ বেশী লক্ষ্য করিতে 
পারিতেছেন ন।। এর মধ্যে মা চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“যভীশ কই? তাহাকে ডাক ।” আমি ডাকিয়। দিলাম । 
মা বলিলেন, “জ্যোতিৰ (রায়) কিন্তু তোমার বন্ধু। তার 
কাছে সর্ব চিঠি দ্দিও।” এই আদরে তিনি আর থাকিতে 
পারিলেন না। ছুটিয়া আসিয়া! মার পায়ে মাথ। লুটাইয়। 
দিলেন। ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়! চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল । 
সমস্ত অভিমান যেন চোখের জলে ধুইয়া ভামিয়া কোথায় 
চলিয়া গেল। মা মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তখনই 
গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সকলে নাঁমিয়া পড়িলেন। 
সকলেই কাদিতেছেন, ভাবিতেছেন আর কবে মাকে দেখিব। 
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পাটি পান পলিসি লা জলন্ত আসি শা দন পাপসটি সি পাস পাপী 


মার মুখের দিকে সকলে চাহিয়া আছেন। | কি ব্যাকুলতাই 
ন| সে সব দৃষ্টিতে প্রকট হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। মাও 
সকলের দিকে চাহিতেছেন 7 করুণ। ভর! সে দৃষ্টি । 

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মা শুইয়া পড়িলেন। এতগুলি 
ভক্তের কাতর ক্রন্দনে মার বুকেও আঘাত করিল কিনা, কে 
জানে? বাহিরে তিনি ধীর, স্থির; কঠিন 
ও কোমলের একত্র সমাবেশ ; অপুব্ব দৃশ্য । 
এমন আর কোথায়ও দেখি নাই। অনেকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “মা আমরা তোমাকে এত ভালবাসি, 
আর তুমি একটুও ভালবাস না নাঁকি ৮ না শ্হাসিয়া উত্তর 
দিয়াছেন, “আমি ভালবাজি বলিয়াই ত তোমরা ভালবাস। 
আর আমি যত ভালবাজি, তোমরা যে আমাকে তার এক 
কণাও “ভালবাস না, তা ত তোমরা বোঝ না।” পরদিন 
আমর। ৬বিদ্ধ্যাচল আশ্রমে আসিয়। পৌছিলাম। 

আমরা ৬বিষ্ধযাচল আসিবার সময় বেতিয়ার গিরীন 
ডাক্তারের বাড়ী হইয়া আসিলাম। সেখানেও তিনি একটা 
মন্দিরের সামনে তাবু টাঙ্গাইয়। মার থাকিবার জায়গা 
করিয়াছিলেন ।. আমর ২ দিন তথায় ছিলাম। ৬বিদ্ধ্যাচলে 
এবার কয়েক দিন মা ছিলেন । প্রায় প্রত্যহই ভোর বেলা 
মা পাহাড়ে বেড়াইতে বাহির হইতেন। 
খাওয়ার দিন বেড়াইয়। আসিয়া কিছু 
খাইতেন। না হইলে, উপরের ঘরে শুইয়া 


৬বিদ্ধযাচল আশ্রমে 
আগমন । 


৬বিদ্ধ্যাচল বাসের 
কথা । 
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থাকিতেন, কি বসিয়! ভক্তদের সঙ্গে নানা কথা বলিতেন। 
এখন মার সঙ্গে ভোলানাথ, আমি, অখগ্ডানন্দজী, জ্যোতিষ- 
দাদা, শঙ্করানন্দ, ভ্রমর, বিরাজমোহিনীদিদি ও মাসীমা 
(মার মাতুল ভগ্মী) আছে। ডেরাছুন হইতে চিঠি আসিতেছে 
তথায় যাইবার জন্য । তাহারা মার জন্য আশ্রম তৈয়ার 
করিয়াছেন, ম! পৌছিলে প্রতিষ্ঠা হইবে। 

৬বিদ্ধ্যাচলে আজ প্রায় ১॥ বত্বস যাবৎ মার আদেশে 
স্বামী অখণ্ডানন্দজী এক যন্্রশাল। নিন্নাণ করিয়া রাখিয়াছেন। 
ভিতরে মার আদেশ মতই বৃহৎ কুণ্ড ও শিম্মণ করিয়াছেন । 
এতদিন তাহা” বন্ধ করিয়। রাখা হষঈয়াছিল, কারণ ম! 
বলিয়াছিলেন “তোমার এই কাজ বাকি, তুমি বজ্ঞশাল! 
তৈয়ার করিয়া! রাখ, যখন যজ্ঞ আরম্ভ হইবার হয়, হইবে।” 
৬বিদ্বাচল আশ্রমে তাহাই করা হইয়াছে । এখন মা সেই 
যজ্ঞশালা প্রতিষ্ঠা । যজ্জের আয়োজন» করিতে বলিতেছেন । 
(১৩৪২) ফান্তন। ৬কাশী হইতে ৮1১০ জন পণ্ডিত আনান 
নুন হিল হইল। একলক্ষ গায়ত্রী মন্ত্রে আলুতি 
হইবে। ৬তারাগীঠ হইতে উপনয়নের যজ্বের অগ্নি জটুকে 
( এক ভক্ত ) দিয়! টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। €সই 
অগ্নিই এখানে স্থাপন করা হইল । ইং ১৯৩৬ সন বাং ১৩৪২ 
সনের ফাল্গন মাসের দোল পুণিমার দিন বিন্ধ্যাচলে যজ্ঞ 
আরম্ত হইল। পরে ভোলানাথ ও অন্যান্ত ব্রাহ্গণগণ মিলিয়। 
৫ দিন ব্যাপী হোম করিলেন। আহুতির সঙ্গে সঙ্গে গায়ত্রী 


৫৩০ তি মা আনন্দ দ্বিতীয় 


শি লিগ জীপ নপর্টি রি শর পি 


জপের জগ্ত ম। তক্তদেরও নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার উপেন- 
বাবু, নেপাল দাঁদ। প্রভৃতি এই কাজের ভার নিলেন। লক্ষ 
আহ্ুতি পুর্ণ হইল। অগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা করা হল । 
একজন ব্রাহ্ণকে ৬কাশী হইতে আনান হইল। তিনি 
গৃহত্যাগী, ব্রহ্মচারীর মত থাকেন। তাকেই অগ্নি রক্ষার 
ভার দেওয়া হইল। তাহার নাম অনঙগমোহন ভট্টাচার্য । 
প্রত্যহ আন্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল। 


৬বিন্ধ্যাচল আশ্রমে এইরূপে যজ্ঞকারধ্য নির্বাহ হইবার 
কালে, শ্রীশ্রীমা একদিন উক্ত আশ্রমের ছাদের সংলগ্ন চিলের 
কোঠায় বসিয়া, নিয়লিখিত সংগীতটি স্বতঃই রচনা করিতে 
করিতে তাহার স্বাভাবিক অতীব মধুর কে, আপনার খেয়ালে 
আপন আপনি গাহিয়াছিলেন। ধাহাদের শ্রবণ করিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহারা পুলকিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। গানটি এই £-_ 


শ্রীশ্রীমায়ের স্বরচিত সংগীত £__ 


“জীবের ভাগ্যে, অবৈরাশ্্ে, পরম পদ মিলবে নারে । 
(তাই) কর দার এক, বৈরাগ্য বিবেক, পরিহরি বাসনারে ॥ 
বৈরাগ্যের মাত্রা কত, 
বুঝবি কাজে হু”লে রত, 
তখন দেখবি অবিরত, 
তোন্‌ দ্বিকে তোর মন টানেরে ॥ 


ভাগ ] 


লা সপ দ্ধ পি পাটি শিক্সি ছি ভাসি লা সি পিস তাসতিশ লী 


সপে" রে সব কর্দাঃ 

আচর মানব-ধর্ঘ, 

(তুমি) নিত্য নির্বিকার ব্রহ্ম, 
চিন্ত চিত্তে বারে বারে ॥ 


বাহির হ'তে ডাকি মন, 

হাদে রাখ তন্ুক্ষণ, 

(করি) ব্রন্মভেলায় আরোহণ, 
তরহু ভব সাগরে ॥ 


হ'লে অহঙ্কার হত, 
"সব ছল্দ্র নিবারিত, 
(দেখবি) স্বভাব হবে স্থিত 
জ্ঞেয় সত্য পরাৎপরে ॥” 


ষড়বিংশ অধ্যায় ৫৩৯ 
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শ্রদ্ধেয় শ্রীধুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধা মহাশয় উক্ত আশ্রমের 
নিকটেই বাড়ী করিয়া আছেন । ছিনি মার কাছে আমিতেন। 
মা তাকেও এক বৎসর কি নিয়ম পালনের কথা বলিয়। 
জারা দিলেন; এবং বি্ধযাচলের তার বাড়ীর 
মায়ের নিকট সামনে একটা পঞ্চবটা তৈয়ার করিয়। ২৪ 
শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র ঘণ্টার মধ্যে অস্ততঃ একটু সময় পঞ্চবটীতে 
তায । বসিতে আদেশ দিয়া গেলেন। মৃজাপুর 
হইতে অনেক লোক আসিতেছেন। অভয়বাবু, গোপালী- 
বাবু প্রভৃতি কয়েকজন সপরিবারে ভোলানীথের কাছে 
এখানে দীক্ষিত হইলেন । 


৫৪২ শরীমা আনন্দময় [ দ্বিতীয় 
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অনেকে বেশ আনন্দিত হইতেছেন। একদিন সকলে মাকে 
একট! বাগানে নিয়া গেলেন। মা তথায় রহিলেন । কলেজের 
ছেলেরা, গ্রফেসাররা অনেকে সেখানে মাকে দেখিতে 
আসিলেন। কথাবার্তা হইল। সন্ধ্যার সময় মা একালীমন্দিরে 
কি করিয়া আসিলেন। সকলের অনুরোধে প্রায় ৮৯ দিন 
তথায় থাকা হইল । 

আগ্রা হইতে মা ৬মথুরায় গেলেন। তারপর ৬বৃন্দাবনে 
গেলেন। ৩৪ দিন ৬বুন্দাবনে ছিলেন। তথায় ব্ধমান- 
রাজার একটি মন্দির ও তৎসংলগ্ন ধন্মশালার 
মত একটি বাড়ী আছে। মা আমাদের 
নিয়া ৬বুন্দীবনে সেইখানেই গিয়াছিলেন। 
সেখানকার ম্য।নেজার বীরেনদাদার বন্ধু। তিনি মাকে খুব 
যত্ব করিয়াছেন। পরে পরিচয়ে জানা গেল, তিনি কক্স- 
বাজারের দীনবন্ধুবাধুদের, আত্মীয়। ৬বৃন্দাবনে সাধুদের 
আশ্রম অনেক আছে । মাকে নিয়। ভক্তের৷ সাধুদের আশ্রমে 
বেডাইতে গেলেন। ভালমন্দ সব জায়গায়ই আছে, কোন 
সাধুর ব্যবহারে ভক্তের! খুব খুসী হইলেন, কোন কোন সাধুর 
ভাবে ভক্তের! খুসী হইতে পারিলেন না। মার কাছে ত 
সবই ভাল। বৃন্দাবন হইতে আমর! মার সঙ্গে জয়পুর 
গেলাম। তথায় ৬গোবিন্দজীর মন্দির ও অন্যান্য স্থান 
দেখা হইল। একদিন তথায় থাকিয়া আমর! দিল্লী রওনা 
হইলাম । 


৬মথুরা, ৬বৃন্দাবন 
ও জয়পুর গমন । 


ভাগ ] সপ্তবিংশ অধ্যায় ইং 

দিল্লীতেও মার অনেক ভক্ত আছেন। একটী কাশ্মীরী 
বুদ্ধ মহিলা! কলিকাতা হইতে আলিয়। ৬তারাপীঠ হইতেই 
মার সঙ্গ নিয়াছেন। এবং মার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। 
আমরা সকলে তাকে “নানী” বসিয়া ডাকি। 
মার সহিত পূর্বে দেরাছনে এর পরিচয় 
হইয়াছিল। দেরাছুনের উকিল শ্রীযুক্ত 
দ্বারকানাথ রয়না! মহাশয়ের ইনি পিতামহী। দিল্লীতে 
তার ছেলের বড় দোকান আছে। তিনিই দিল্লীর সব 
বন্দোবস্ত করিলেন। ছুই দিন দিল্লীতে থাকিয়া আমরা 
দেরাছুন রওনা, হইলাম। পরদিন প্রাতে আমর দেরাছুন 
পৌছিলাম। 

দেরাহ্রনের ভক্তের (শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশী, শ্রীযুক্ত 
দ্বারকানাথ রয়ন' প্রভৃতি ) ষ্টেশন হইতেই মাকে কষ্ঠাশ্রমে 
নিয়া গেলেন । এক ভদ্রলোক তার গুরুর 
জন্য এই স্থানটী” তৈয়ার করিয়াছিলেন । 
মা দেরাছ্ন থাকাকালীন মধ্যে মধ্যে 
আসিয়া এখানে থাকিতেন। কিছুদিন ম কুষ্ণীশ্রমে 
রহিলেন। দেরাছুনের ভক্তের ধীরে ধীরে আসিয়া 
মিলিতেছেন। মার পুরাতন ভক্ত শ্রীধুক্ত নিশিকাস্ত মিত্র 
মহাশয় মার আদেশে দেরাছুন যান। মা তাহাকে 
দেরাছুনের সন্িকট রায়পুরে রাখিয়াছিলেন। নীচে নামিবার 
সময় তিনিও মার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন । এতদ্দিন তিনি 


দিজ্ী ও দেরাছুন 
গমন । 


দেরাছুনে 
অবস্থান । 


৫৪৪ শর্মা আনন্দমণী দ্বিতীয় 
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সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।। ৬বিন্ধ্যাচলে মাসীমারঃ অন্থুখ হওয়ায় 
মা নিশিবাবু ও বিরাজমোহিনী দিদ্রিকে (ইনিও সম্প্রতি 
সংসার ছাড়িয়া মার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। ইনি বিধবা) 
মাপীমার কাছে রাখিয়। গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 
মাসীম। ভাল হইলে তাকে ৬কাশীর ৬বিশ্বনাথ দর্শন 
করাইয়া যেন তার! রায়পুর ৭ (দেরাছনে) গিয়া 
থাকেন। মা দেরাছনে আমিয়াছেন খবর পাইয়া, তারাও 
কৃষ্ণাশ্রমে আসিয়া মার সহিত দেখা করিয়া গেলেন । অন্যান্য 
রায়পুরস্থ ভক্তেরা, স্বামী অসীমানন্দ প্রভৃতি সকলেই 
আসিয়াছেন। কিছুদিন ম! শাস্তভাবেই ছিলেন । 

কয়েকদিন পরই মা! কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 
একদিন হঠাৎ সন্ধ্যার সময় অনেকে মাকে দর্শন করিতে 
আসিয়াছেন। মা ভোলানাথকে গিয়া বলিলেন, তিনি 


১০ পা ৪৭ ভিসা শপ জপ সপ শা আপ শা 4 লাগাল শি পালি পি জপ পপ শপ পতি এ ৬০ ৯৮ ৮ পা ১৮০০ পপ পপ 


* মার মাতুল শী; ইনি সংসার ছাড়িয়া মার সঙ্গেই 
আসিয়াছেন। শিশুকালে বিধবা হইয়াছেন॥। মা ৬বিদ্ধ্যাচলেই 
নিশিবাবু, বিরাজমোহিনী দিদি ও মাসীমা, নানী, জটু ও কাশীর 
নির্মলবাবুর স্ত্রীকে মাথা মুড়াইয়া পীতবন্্র পরিতে দিয়াছিলেন। 

ণ' মা ঢাকা হইতে বাহির হইয়া! ১০ মাস এই রায়পুরেই ছিলেন। 
ভোলানাথ এখানে বসিয়া কাজ করিতেন । এখানকার শিবমন্দিরে মা 
থাকিতেন। এখানে সকলেই ম! ও ভোলানাথকে খুব শ্রন্ধাভক্তি করেন। 
মা মধো মধ্যে এখানে নিজ্জনে তপস্যাদি কবিবার অন্য কাহাকেও 
কাহাকেও পাঠাইয়। দেন। 


নি ংশ অথ্যায় ৫৪৫ 
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এখনই রায়পুর যাইবেন। রায়পুর, দেরাছুন হইতে ৬৭ 
মাইল দূরে । সঙ্গে ভোলানাথ, জ্যোতিষদাঁদা কি আমর! 
কেহই যাইতে পারিব না। মা আজ 
টা রাত্রে সেখানেই থাকিবেন। কাল সকাল- 
ত্যাগ ও রায়পুরে বেলা আবার ফিরিয়া আদিবেন। যা বলেন, 
অবস্থান। তা করিবেনই ॥ বলিতেছেন, “মলের জন্যই 
যা কিছু হুইয়। যায় ।” তখনই একজনের মোটরে নরসিংহ ও 
আর একটী ছেলে (মার ভক্ত) মাকে রায়পুরে রাখিয়! 
আপসিল। সেখানে বিরাজমোহিনী দিদি, মাসীমা, নিশিবাবু 
ছিলেন। মাক্ষে পাইয়! তাহাদের মহা আনন্দ । মার আজ 
কয়দিন যাবৎ পেট খারাপ। আজ আমর! কিছু খাইতে দিব 
না, দেরাছবনে এইরূপই স্থির করিয়াছিলাম । কিন্তু শুনিলাম, 
রায়পুরে ভক্তের য। দিয়াছেন, মা বিন! দ্বিধায় ভাই 
খাইয়াছেন এবং তাহ। রোগীর পথ্য €মাটেই নয় । 
পরদিন ভোরে লেডি ডাক্তার সারদ। দেবী গিয়া নিজের 
গাড়ীতে মাকে নিয়া আসিলেন এবং কুঞ্চাশ্রমে পৌছাইয়। 
দেরাদুনে প্রত্যা- দিয়! গেলেন। কিন্তু আলিয়াও মা সুস্থির 
টন উর নয়। মা বলিতেছেন, “গড়াগড়ি দিব?” 
বিপদের আশঙ্কা বলিয়া, মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । 
এবং তৎ্পরেই দিনটা এইভাবে গেল। রাত্রিতে গুইয! 
রর রি হিনী আছেন । জ্যোতিষদাদ! পায়ের কাছে ও 
ভাগিনেয়ের মৃত্যু- 
বাদ প্রাপ্তি। আমি গায়ের কাছে শুইয়া] আছি। হঠাৎ 
০ 


৫৪৬ রাম আনন্দময়ী ঘিতীয় 
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মার শ্ররীর ওলট পালট হতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর স্থির 
হইলেন। পরদিনও হাসিতেছেন, কিন্ত চোখ দিয়! 
জল পড়িতেছে। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, মার এই 
ভাব কোন বিপদেরই স্ুচন। করে, তাই চিস্তা হইতেছে। 
কয়েক দিন পর গোপালজী (শ্রীযুক্ত দ্বারক৷ রায়ন! 
মহাশয়কে মা নাম দিয়াছেন গোপালজী) আিয়। 
মিনতি জানাইতেছেন,। “মা আনন্দ চকে মনোহর 
মন্দিরে চল।৮ এই মনোহর মন্দিরে মা অনেক 
সময় থাকেন। এক যজ্জকুণ্ডও তথায় স্থাপিত হইয়াছে। 
এ সব কথ পূর্ধেই লেখা হইয়াছে । গোগ্ালজীর বাড়ীর 
অতি নিকটেই এই মন্দির। এই ঘটনার পরদিনই 
মা বলিতেছেন, “কাল গোপালজী মনে।হর মন্দিরে যাইতে 
বর্গমিতেছিল। চল আজই যাই।” আর কোন কথ নাই; 
আমরা খাওয়। দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, জিনিষপত্র গুছাইয়। 
মনোহর মন্দিরে পাঠাইয়। দিলাম। ফন্ধ্যাবেলায় মা সকলকে 
নিয়া হাটিয়া! ইাটিয়। মনোহর মন্দিবে গেলেন। সেখানে 
গিয়াই চিঠি পাইলাম, ভোলানাথের ভ।গিনেয় শ্রীযুক্ত কালী 
প্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের উপযুক্ত দ্বিতীয় পুত্র, ছুইটী শিশু 
সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল 
যে, যে রাত্রিতে ম৷ হঠাৎ রায়পুর চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই 
দিনই মৃত্যু হইয়াছে। 

সম্মুখে জন্মোৎসবের কথা হইয়াছে। জস্মোৎসবের 


ভাগ] সঞ্চবিংশ অধ্যায় ৫৪৭ 


সময়ই দেরাছ্ুনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে। মার জন্ম তারিখ 
( ১৯শে বৈশাখ ) হইতে দেরাছনের নূতন আশ্রমে, 
ভোলানাথ আরও ৪ জন ব্রাঙ্গণ নিয়া যজ্ঞ 

দেবাছুনের ৪ 
(কিষণপুর। নৃতন আরম করিবেন। এখানেও লক্ষ আন্ুতি 
আশ্রমের উদ্বোধনের দেওয়া হইবে। আশ্রমে বৃহৎ যজ্ঞকুণ্ড 
আয়োজন। করা হইয়াছে । হংস, হরিরাম প্রভৃতি 
ভক্তের সব বন্দোপস্ত করিতেছেন । এর মধ্যে একদিন 
মনোহর মন্দির হইতে মা সক্ল/ক নিয়। হাটিয়া হাটিয়। 
রায়পুর চলিয়া গেলেন। পর দিন ভোরেই পুনরায় শ্রীমতী 
সারদ দেবীর গশড়ীতে মনোহর মন্দিরে ফিরিয়। আসিয়।ছেন। 
এঁ দিনই ১৮ই বৈশাখ । মা আজই কিষণপুর ( দেরাছুন ) 
আশ্রমের নিকট একটা মন্দিরে গিয়। থাকিবেন ; অন্যান্য 
ভক্তের। আশ্রমের নিকটেই একটা বাড়িতে গিয়া থাকিবে । 
এই সব ঠিক হইল । আগামী কল হইতেই যজ্ঞ আরম্ভ 
হইবে। মা ১৮ই বৈকালে জ্ঞাঘম মন্দিরে ( কিষণপুর ) 
গিয়া রহিলেন। অন্তান্য ভক্তের একট খালি বাড়ী 
পড়িয়াছিল, তাহাতে আশ্রয় লইল। কথা হইয়াছে, 
আগামী ২৬ শে বৈশাখ কৃষ্ণাচতুর্থীতে (মার জন্ম তিথি) ম! 

নৃতন আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। 


আত তেজ 


অগঃবিংশ অধ্যায় 


পুর্ব ব্যবস্থামত ১৯ শে বৈশাখ হইতে নৃতন আশ্রমে 
যজ্ঞ আরম্ভ হইল । শ্রীযুক্ত ভোলানাথ অন্য ৪ জন ব্রাহ্মণ 
দেরাদুন আশ্রম সহ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ১৮ই বৈশাখই 
উদ্বোধনের ম্বজাপুর হইতে শ্রীযুক্ত উপেন ডাক্তার 
5৮৮ মহাশয় ও তুরীয়ানন্দ স্বামীজি আসিয়! 
মণ্ডলীর অপূর্ব. পৌছিয়াছেন। সেই দিন ঢাকা হইতে 
সম্মিলন, আনন্দ কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ও আসিয়া উপস্থিত। 
বি তাহার মনট? খুব চঞ্চল হওয়ায় জে ঢাকা 
(১৩৪৩।১৯শে বৈশাখ) ছাড়িয়া মার কাছে চলিয়া আসিয়াছে । 
এখন মার যাহ! আদেশ তাই করিবে । যজ্ঞে জপ করিবার 
ভার আমার ও উপপেন্‌ ডাক্তার মহাশয়ের উপর পড়িল। 
ধীরে ধীরে নানা স্থান হইতে ভক্তের উৎসব উপলক্ষে আসিয়! 
উপস্থিত হইতেছেন। শ্রীরামপুর হইতে প্রফেসার ত্রিগুণা 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আগ্রা হইতে প্রফেসার শ্রীুত 
বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীধাম হইতে শ্রীযুত নেপালচন্দর 
চক্রবস্তী এবং নির্ম্মলবাবুর পুত্র ও পত্বী এবং মানিক, মৃজাপুর 
হইতে শ্রীযুত শ্রদ্ধানন্দ স্বামী, কলিকাতা হইতে ভ্রমর ঘোষ, 
বীরেন মহারাজ সব ধীরে ধীরে দেরাছনে গিয়া মার চরণে 
উপস্থিত হইতেছেন। মা কোন দিন প্রাতে একবার যজ্ঞ 
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ভাগ] অষ্টবিংশ অধ্যায় ৫৪৯ 


সে শিপীমপিটি 


দর্শনে গিয়া আবার ফিরিয়া জাঘম মন্দিরে যান। খাওয়া 
দাওয়ার সবই জাঘম মন্দিরে নিয়া যাই। দেরাছুন সহর 
হতেও বৈকালে সকালে বনু ভক্তেরা আসিয়া! মাতৃ দর্শন 
করিয়। যাইতেছেন। সারদা ( গেডি ডাক্তার ), নরসিংহ, * 
হরিরাম, তংস, গোপালজী প্রভৃতি ভক্তেরা রোজই প্রায় 
আসিতেছেন। হরিরাম ও হংসই এই আশ্রমের নিন্মাণ 
কার্যে খুব পরিশ্রম করিয়াছেন । তাহাদের উৎসাহেই এই 
আশ্রম তৈয়ার হইয়াছে । এখনও উৎসবের বন্দোবস্ত 
করিতে তাহারাই অগ্রণী। দেরাছানের ভক্তদের মধ্যে 
হরিরাম যোশীই সর্ববাগ্রে রায়পুর যাইয়া মার সহিত পরিচিত 
হন। তার কাছে খবর পাইয়াই অনেকে মার চরণে 
আসিবার স্থুযোগ পাইয়াছেন। মার চরণোপান্তে কাহাকেও 
আনিতে পারিলে তাহার মহা আনন্দ । মার নামে তিনি 
যেন পাগল। দিল্লী হইতে কাশ্মির বৃদ্ধা মহিলাটি ( ম! 
দেরাদন আসিবার সময় তিনি দিল্লীতেই ছিলেন ) কন্যা 
জামাতা সহ আসিয়। উপস্থিত । 


স্ল পাপ শপ পপ সদ শী পীশি লী পাপী সপ শা শী শেপ | পরিসর পপ পা 


* এই ছেলেটিও খুব ভাল? ম| ইহাকে খুব স্নেহ করেন। এম, এ, 
পাশ করিয়! চাকুবীর চেষ্টায় আছেন, এখনও বিবাহ করেন নাই । শিশু 
কালেই মাতৃহার]। শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেরাছুনেই 
কাজ করেন। তারই একমাত্র পুত্র। মা ইহাকে সারদার ধর্মপুত্র 
করিয়৷ দিয়াছিলেন। 


৫৫০ শ্রীপ্ীমা আনন্দম্ী [ দ্বিতীম 


শী পেশী িিশপসিলিস | লী পরান পি শ। ভসটী ৩ সত জি শী শী আরা হা এ পস্চি পরস্পর শি তির হাটি এ লপশলি এরি পি 


আজ ২৫ শে বৈশাখ । হংস প্রভৃতি ভক্তগণ নানা ফুল 
পাতা কাগজ দিয়! আশ্রম সাজাইতে ব্যস্ত। কলাগাছ ও 
দেরাছুন (কিষণপুর) মঙ্গল কলস স্থাপিত হইয়াছে । মধ্যের 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, হল ঘরটি কীর্তনের জন্য নিঙ্জগিষ্ট হইয়াছে। 
রা তি সেই ঘরে মার বৃহৎ চিত্র রাখা হইয়াছে। 
করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, শেষ রাত্রিতে (মার জন্ম সময়) মম্মথবাবু 
হুলুধবনির মধ্যে সেই চিত্রের উপরই মার পুজা আরম্ভ 
১ করিবেন, স্থির হইয়াছে । সকলেই মহ! 
প্রবেশ । ব্স্ত। এত কণ্ঠ করিয়া মার জন্য আশ্রম 
(১৩৪৩।২৫শে . তৈয়ার করিয়াছে, আজ তাহা সার্থক হঈবে। 
বৈশাখ শেরাত্রি) কেনন। মা সেই আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। 
উদ্যোক্তাগণ সকলে ধন্য হইবেন, কৃত কুতার্থ হঈবেন। রাত্রি 
দ্বিগ্রহর হইতেই দেরাছুন হইতে ভক্তের আসিতে আন্ত 
করিয়াছেন। দেরাঞন সহর হইতে এই স্থানটি প্রায় ৪ মাইল 
দুর। মার জন্ম সময়তে ( অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে ) ভোলানাথ 
ও মার সহিত ভক্তবৃন্দ, নূতন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঘন 
ঘন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল । বাঙ্গালী ভক্ত 
মহিলীও কয়েক জন ছিলেন। তাই হুলুধবনির অভাব হইল 
না। ভোলানাথ ও মাকে, মধ্যের কীর্তনের ঘরটাতে ( নীচের 
তালায় ) বসান হইল। সকলে ফুলের মাল] ও কর্পুরাদিদ্বারা 
আরতি করিতে লাগিলেন । 

শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু পুজা আরম্ভ করিলেন। যোড়শো- 
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পচারে মার পুজ। হইল । সিন্দুরে, মালায়, নূতন বস্ত্র মার রূপ 
ঝক ঝক করিতে লাগিল। রূপের ছটায় 

আশ্রম উদ্বোধন 
উপলক্ষে প্রীত্রীণাকে স্থানটি আলো! করিয়া এক অনিন্বা সুন্দরী 
ষোড়শোপচাবে দেবী মৃত্তি মেন একট হঈয়ীছেন, মনে হইতে 
রে ও রি লাগিল। কিঘে রূপ, কি আর বালব? 
মনোহারী রূপের রূপ যেন ঝলসিয়া পড়িতেছে। যে দেখে 
বিকাশ । নাই, মে জীবনে বড় একটি সুযোগ 
হারাইয়াছে। বেলা হইল । ধীরে ধীরে অনেকে বিদায় হটল। 
নৃতন অনেকে আবাব আসিল। বহু লোক, মার চরণধূলি 
লইবার জন্য ঈীকলেই ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর কীর্তন সুরু 
হইল। মা কীর্বথনের ঘরেই বসিয়া আছেন। কখনও 
হাসিয়। হ।সিয়া সকলের সহিত কথা বলিতেছেন । কখনও 
সমাধিস্থ অবস্থায় বসিয়। আছেন। সকলে চিত্রাপিতের নায় 
মার মুখের দিকে চাহিয়। আছেন আশ্রমটির মধ্যস্থলে 
কীর্তনের বড় কোঠ। ও চারি কোণে চারিটি ছোট ছোট 
কোঠা । উত্তরের দিকে একটা কোণের কোঠায় মার 
শুইবার জায়গা করা হইয়াছে। তার সামনেই স্সানের 
কোঠা। উপরের ছুটি কোঠায় একটি ভোলা নাথের শুষ্টবার 
স্থান কর। হইয়াছে; আর একটি কোঠা বন্ধ করা আছে। 
মার আদেশ, এই কোঠায় কেহ কথা বলিতে পারিবে ন!। 
পরে মার আদেশেই এই কোঠায় ব্যাসাসন স্তাপন করা! 
হইয়াছে। এই কোঠায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সকলকে 
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শপ পপির জপ পতি তপ্মমসি অ ্বসিি রঙ ৯০টি জি 


মৌন হইয়া যাইতে হইবে । সর্বদাই এই ঘরটা চাবি দেওয়া 
থাকিবে । এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কিছুক্ষণ 
কীর্তনের পর মা শুইবার কোঠায় গিয়। শুইয়। শুইয়। ভক্তদের 
সহিত কথা বলিতেছেন। ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা 
হইতেছে। সারাদিন আনন্দ উৎসবের পর সকলেই প্রায় 
যার যার বাড়ী গিয়াছেন। গোপালজীর পরিবার, কাশী 
নারায়ণজীর পরিবার (কাশী নারায়ণ বাবু কণ্টটাকটর ; তিনিই 
এই আশ্রম নির্মাণের ভার নিয়াছিলেন ) প্রভৃতি কয়েক জন 
রহিয়া গেলেন। হরিরাম বিপত্বীক; ছুইটি শিশু পুত্র মাত্র 
আছে । আজ রাত্রিতে হরিরাম,তাদের নিয়। আশ্রমেই রহিল। 

পরদিন ২৭শে বৈশাখ যজ্ঞে পূর্ণাুতি দেওয়া হইল। 
| শ্রীযুত ভোলানাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্গণগণ 
নিন সমাগত ভত্তবৃন্দদের মস্তকে শাস্তি জল 
গণের শাস্তিজল হিটাইয়ু! দিলেন। আজ মার খাওয়ার 
গ্রহণ। (১৩৪৩ দিন। ছুপুর বেলা দক্ষিণ দিকের একটা! 
উনি কৌণের ঘরে মার ও ভোলানাথের ভোগ 
হইল। পরে সকলে প্রসাদ পাইলেন। 

পরে মাকে একটু বিশ্রাম দিবার বন্দোবস্ত করা হইল, 
কিন্ত বিশ্রামের উপায় নাই। ভক্তগণ দলে দলে মার চরণ 
টিনা দর্শনে আদিতেছেন। মাও সকলের সহিত 
রশ্মা রলাত্তিহীনা হাপিয়। হাসিয়া আলাপ করিতেছেন। 
_আন্ট্্য দৃশ্ত। ক্লান্তির লেশমাত্র নাই। মার সবই অদ্ভুত। 
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অনেক দিন ঢাকা, কলিকাতা, ৬কাশী প্রভৃতি স্থানে মাকে 
দিনরাত্রি এক ভাবে বসিয়া ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে 
দেখিয়াছি; ক্লান্তির চিহ্ন দেখি নাই। ভক্তের দলে দলে 
যাইতেছে, আসিতেছে ; রাত্রি ২ টায় ৩ টায়ও বিরাম নাই। 
ম! এক ভাবেই বসিয়! আছেন দেখিয়াছি। এক দিন নয়, 
বহু দিন পর্য্যস্ত এই ব্যাপার চলিতে দেখিয়াছি । এখানে 
রাত্রিতে ম। বিশ্রাম করিলেন। অন্যান্য দূর দেশ হইতে 

যাহার আসিয়াছেন সকলেই আশ্রমে আছেন । 
উৎসবের ৩।৪ দিন পর, খ্যাতনামা পালোয়ান শ্রীযুক্ত 
রামমূত্তি মহাশয় মাকে তাদের 'শক্তি-আশ্রমে নিয়া যাইবার 
জন্য মোটর দিয়। লোক পাঠাইয়াছেন। ম। 

শ্ীপ্রীমায়ের সহিত 

রামমৃষ্ঠির মিলন, বৈকালে তথায় গেলেন। তার মাকে যথেষ্ট 
এবং বিপুল আদর অভার্থনা করিলেন। পরে 'রামমৃষ্তি, 
আনন্দ লাঁভ। নিজেও একদিন ভক্তদের নিয়। মার আশ্রমে 
আসিলেন। মা, “বাবা” বলিয়া তাকে ডাকিতেছেন। 
জলখাবার দেওয়1 হঈলে, তিনি মাকে নিজ হাতে খাওয়াইয়া 
দিলেন ; মাও তাকে খাওইয়া দিতেছেন | মহা! আনন্দ। 
আনন্দময়ীর সংস্পর্শে আসিয়া সকলেই আনন্দে মগ্র। তারপর 
কীর্তন শুনিতে চাওয়ায়, ত্রিগুণাবাবু কীর্তন শুনাইলেন। 
কিছুক্ষণ পর মাকে প্রণাম করিয়! তাহারা চলিয়া গেলেন । 
পায়ে চোট লাগায়, রামমৃত্তি চলিতে পারেন না। অতি কষ্টে 
অন্ের সাহায্যে মোটর হইতে নামিয়াছেন, উঠিয়াছেন। 
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কয়েক দিন পর হঠাৎ ভোলানাথের পেটে ভয়ানক বেদন। 
হইল। তার শরীর খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল। ডাক্তার 
ভার্গব মার একজন ভক্ত । তিনি সাহারাণ- 
অস্থস্থ ভোলা” 
নাথকে ফেলিয়া পুর হইতে মাকে দেখিতে আজই সপরিবারে 
মার দেরাছুন আসিয়াছেন। হরিরাম গিয়া ভার্গববাবু, 
ত্যাগ ও সোলন সারদ। দেবী প্রভৃতিকে নিয়। আসিল। সার! 
যাত্রা। 

রাত্রি বেদনায় ভয়ানক কষ্ট হইল। সকাল 

বেলা একটু কম; কিন্তু ভোলানাথ শয্যাগত ৷ ম৷ ছাদে 
ইাঁটিতেছেন, কখনও রোগীর ঘরে গিয়া বসিতেছেন। পরদিন 
ভোলানাথকে নীচের একটি ঘরে আনা হইল । ত্রিগুণাবাঁবু, 
মাণিক, শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি ভক্তের। বিদায় হইলেন । শঙ্করানন্দ 
স্বামী ৬বদ্রৌনারায়ণ চলিলেন। এইবার লইয়া! এই তৃতীয় বার 
তিনি তথায় যাইতেছেন। ২৩ দিন পর ভোলানাথের 
বেদনা একটু কমিয়াছে;ধকিস্ত তিনি এখনও শয্যাগত। মা 
সকালবেল। দরজ| বন্ধ করিয়া! ভোলানাথের সহিত কি কথ৷ 
বলিলেন। আবার ১১ট1 কি ১২টার সময় (দুপুর বেলা) দরজা 
বন্ধ করিয়া কি কথা বলিলেন। কিছুক্ষণ পর জ্যোতিষ দাদাকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে মা বাহির হইয়। আসিয়াছেন। 
আমরা শুনিলাম, মা আজই ৬ টার ট্রেনে (সন্ধ্যায়) সোলন 
যাইতেছেন। সঙ্গে ভ্রমর, আমি, নেপাল দাদা যাইতেছি। 
অপরাপর সকলকে বলিতেছেন, “ভোলানাথ ভাল হইলে 
তামরা ওকে নিয়। দোলন বাইও।” পরে শুনিলাম, কৰে 
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ভাল হইয়! যাইতে পারিবেন, তাও মা ভোলানাথকে বলিয়! 
গিয়াছিলেন। ৬নির্ল বাবুর পুত্রটী বাবুরাম, মা চলিয়। 
যাইবন শুনিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য মহ। কান্নাকাটি আরম্ভ 
করিল। সে তাহাব মায়ের এক ণাত্ পুত্র; তার মা ছাড়িয়া 
দিতে চায় না। কিন্তু সে এমন অবস্থা আরম্ভ কখিল, যে 
মা তাকে ফেলিয়া আমিতে পারিলেন না। সেও সঙ্গে 
আসিল। প্রফেসার শ্রীুত বীবেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাকে 
বলিতেছেন, «আমরা ত এর অর্থ কিছুই বুঝিনা । ২৪ দিন 
পর ভোঁলাঁনাথ ভাল হইলে আমরা সকলে একত্রে যাইতাম, 
তাতে তোমার কি ক্ষতি হইত? আাজই তোমাব যাঁওয়! 
চাই এর অর্থ (ক? আমিও গরমের ছুটিট।! তোমার কাছে 
কাটাতে আসিলাম, আমাদেরও ফেলিয়। যাঈতেছ, এর অর্থ 
কি?” মা তার স্বাভাবিক ধীর মূত্তিতে হাসিয়া হাসিয়া 
বলিতেছেন, “আমিও এর অর্থ তোমাদের কিছু বুঝাইতে 
পারি না। এট! জানিও, আমি নিজে ইচ্ছ। করিয়া কিছু 
করি না। যখন যাহা হইয়। যায়, তোমাদের মঙ্গলের 
জন্যই । তোমর। চিন্ত। কর কেন? ভোলানাথ ভাল হইলেই 
তোমর! ভোল।নাথকে নিয়! যোলন চলিয়! বাইবা। আমি 
আজই যাইব।" মার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমত। কাহারও 
নাই; তখনই বন্দোবস্ত হইল। 


সোলনের রাজা (হুর্গা জিং) মার পরম ভক্ত । তাকে 
ফোন করিয়া দেওয়। হইল, কাল্ক! ষ্টেশনে মোটর রাখিবার 
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জন্য। দেরাহ্বনে কেহ এই খবর জানে না। হরিরাম, 
সারদা, লছমী (কাশী নারায়ণের স্ত্রীর এই নাম মা 
দিয়াছেন), গোপালজী প্রভৃতি খবর 
পাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই কয়দিন 
গোপালজীর পরিবার ও নানী (কাঁশ্মিরী বৃদ্ধা) তার 
মেয়ে, সকলেই মার কাছে আশ্রমেই থাকিত। সকলেই 
ম্লান মুখে মাকে বিদায় দ্রিতেছেন। এই এত উৎসব! 
এর মধ্যে ম1 চলিয়া যাইতেছেন, কে জানে কবে ফিরিবেন ; 
মার ত কিছুই ঠিক থাকে না। কিন্তু উপায়ও কিছু 
নাই। মা যখন যাহা! করিবেন বলেন, প্রায় তাহার 
অন্যথা হয় না। তবে ভোলানাথের আদেশ রক্ষার জন্য 
মধ্যে মধ্যে অন্ত রকম হইয়া যায়। কিন্তু ভোলানাথও 
মার ইচ্ছায় বড় বাধা দেন না। আমরা জন্ধ্যায় দেরাতুন 
হইতে রওনা হইয়া ভোরে কাল্কা পৌছিলাম। রাজার 
মোটর তখনও পৌছায় নাই । ম! স্সান করিবেন বলায়, আমি 
মাকে কলের নীচে স্লান করাইলাম। আজ মার খাওয়ার 
দিন। সঙ্গে সামান্ত ফল ছিল। তাই মাকে রাস্তার ধারে 
বসিয়া খাওয়াইয়া দিলাম । ইতিমধ্যে রাজার মোটর আসিয়া 
পৌছিল। আমরা রাজার মোটরে করিয়া ঘণ্টা ছুয়েকের 
মধ্যে সোলন পৌছিলাম। এখানে *শোগী বাব।” বলিয়া 
এক অতি বৃদ্ধ সাধু ছিলেন। মা তাকে পুর্বে সোলন 
আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন (মা আরও ২৩ বার 


সোলনে আগমন । 
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সি সিএ সি 


সোলন আলিয়াছেন। এখানে আমিয়। মা এক গুহায় 
থাকিতেন )। 

মা-ই রাজার রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সংলগ্ন আরও দুইটি 
মন্দির করিয়া ৬শিব ও ৬ছূর্গ| মৃত্ঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 
এবং তৎসংলগ্ন আরও কতগুলি কোঠা 
তৈয়ার করিয়! গিয়াছেন। অনেকগুলি 
কোঠা খালিই পড়িয়াছিল। মা কোন 
গৃহস্থের ঘরে যাইবেন না । তাই রাজ! সাহেব এই ঘরগুলিই 
মার থাকিবার জন্য পরিক্ষার করিয়। দিয়াছেন। আমর! 
আস! মাত্রই রজকন্ধচারীগণ সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন । 
হরিরামের ছোট ভাই মদন মোহন যোশী এই ষ্েঁটের 
ডাক্তার। সেও আসিল। কিছুরই অভাব নাই। রাজ! 
সাহেব মার জন্য সব বন্দোবস্ত তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। 

একটু পরেই রাজা আসিয় ম]ুর চরণ বন্দন। করিলেন। 
অতি শান্ত যৃত্তি। ম! রাজার নাম দিয়াছেন “যোগীরাজ” | 
রা শুনিলাম, রাজাদের মধ্যে এমন সচ্চরিত্র 
রাঙ্মমাতা, রাণী দেখা যায় না। ছৃঃখ এই, রাজা নিঃসস্তান, 
প্রভৃতির ছার কিন্ত এমন ধশ্মভীর যে সকলে বলা সত্বেও 
মায়ের টরণ-বন্দনা। রাজা পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক 
নন। খাওয়! রাজবাড়ী হইতে আসিবে কি ন! জিজ্ঞাস! 
করিলেন। কিন্তু আমার কাহারও হাতে খাওয়! নিষেধ । 
তাই এখানেই পাক করিব বলিয়া দেওয়া হইল। খাদ্য 


দেব-মন্দির সংলগ্ন 
কোঠায় অবস্থান । 
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ভাসি পিসি পিসি তা শি ভাসি এসি শাসিত সপ স্পিিসিী সলি ছলোসি নি 


সামগ্রী সবই রাজকর্শাচারীরা দিয়া গেল। এই পাহাড়েও এই 
বাঙ্গালী মাতাজীর অসীম ক্ষমতা দেখিয়াছি । বাজা, উজীর 
(ইনি একজন বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার ) ডাক্তার সবই মার 
আদেশের অপেক্ষায় যেন দীড়াঈয়া আছেন। বৈকালে পর্দায় 
রাস্তা ঘেরাও করিয়া রাণী, রাজমাতা। আসিয়া মার চরণ দর্শন 
করিলেন। পরিচারিকারাও সব আসিয়াছে । সকলেই মাকে 
দেখিবে ; মাও সকলের সহিত হাসিয়া হাসিয়া কুশলাদি প্রশ্ন 
করিতেছেন। আজ মার খাওয়ার দ্িন। রাণী নিজে কিছু ফল 
নিয়া আসিয়াছেন মাকে নিজ হাতে কিছু খাওয়াইয়া দিলেন। 
সন্ধ্যায় সকলে চলিয়া গেলে অপরাপর ভন্তরা ধীরে ধারে 
আমিতেছেন। মার নাম শুনিয়া দিন দিনই নুতন নৃতন 
লোক মার চরণ দর্শনে আমিতেছেন। 
পাঞ্জাবী ভক্তের মার ভোগ নিয়া আসি- 
তো ।, মাকে নিজের! খাওয়াইয়া দিতেছে। 
মাও যেন তখন সেই দেশেরই লোক। তাদের তরকারি খাইয়! 
বলিতেছেন “খুব চমণ্কার হহয়াছে।” তাহার মহা খুসি। 
৭ দ্দিন পর ভোলানাথ, অবগ্ানন্দ স্বামী, বীরেনদাদা, 
বাচ্চ,র মা আপিয়। পৌঁছিলেন। শুনলাম, জ্যেতিষদাদাকে 
ভোলীনাথ মা দেরাছুন আশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন। 
প্রভৃতির আগমন। তাহার সঙ্গে কমলাকাস্ত ব্রন্মচারী থাকিবে। 
জে/ঠোতিষদাদার আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর যাবৎ জ্যোতিষ 
অন্স্থতার কথা ।, দাদা সঙ্গে সঙ্গে আছে, হঠাৎ ভার উপর 


নব নব ভক্ত 
সমাগম । 
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কেন এই আদেশ হইল, মাই জানেন । জ্যেতিষদাদার মনের 
অবস্থা এই আদেশে খুবই খারাপ হইল। কিন্তু কি করিবেন? 
মার আদেশ পালন করিতেই হইবে । তাঁর শরীরট। বড়ই 
ছুর্বল, রক্তশূন্য হইয়াছিল । মা শিয়ম মত চিকিৎসা করিতে 
বলিয়াছেন। ইন্জেক্সন নিতে আরম্ভ করিয়াছেন, খবর 
দিয়াছেন । 


আপ শপ শা ৯ আপ 


ত্রিংশ অধ্যায় 


প্রায় পোনর দিন সোলনে থাকিয়। মা সিমলা যাইবার 
কথ। বলিলেন। মিমলায় কেহ পরিচিত নাই । মা বলিতেছেন, 
"গেলেই একটা বদ্দোবস্ত হুইবে।” 
দেখিয়াছি, তাহাই হয়; মার কৃপায় কিছু 
আটকায় না। কত অচেনা জায়গায় এই 
ভাবেই বলিয়াছেন, বন্দোবস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 
তক্তগণ নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। পুর্বে কোনও বন্দোবস্ত 
করিলে, তাহ! নষ্ট হইয়া গিয়াছে । পরে তাহার! মার উপরই 
নির্ভর করিয়া অনেক সময় চলিয়াছে; দেখিয়াছি, বিশেষ 
অন্ুবিধা ত হয়ই না, বরং আশার অতীত স্ুবন্দোবস্ত 
হইয়। গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ভার উপর নির্ভর করিতে 
পারিলে কিছুরই অভাব হয় না । কিন্তু আমর! নির্ভর করিতে 


সোলন হইতে 
সিমলা যাত্রা! | 


৫৬০ শ্ীপ্রীমআনন্দময়। [ দ্বিতীয় 


শি সক সি পাস্সি পি ভাসি তিতা সপ উজ গাস্টিওতা সা সিপিএ লাস্ট এলি ৬ শপ ভে সখ জাস্ট িউ ওসি মি শর সি জার পিপি 


পারি কই? লালন হইতে রাজা তার সিমলাস্থ এজেপ্টকে 
ফোন করিলেন, মার জন্য একট। বন্দোবস্ত করিতে । তিনি 
সিমলা কালী বাড়ীতে মার বন্দোবস্ত করিবেন, খবর 
দিলেন। আমরা রাজার মোটরে সিমল। রওনা হইলাম । 

পার্বত্য পথ; ২ ঘণ্টার রাস্তা । পাহাড় দ্বুরিয়া ঘুরিয়া 
রাস্তা গিয়াছে ; অতি সুন্দর দৃশ্ঠা। কেন সিমলা যাইতেছেন, 


মা-ই জানেন। কেন এই দেশ বিদেশে 

নিমল! পৌছিবার রিকরি ্ 
রাস্তায় দুইটি মৃত্যু ঘোরাঘুরি করিতেছেন, কে বলিবে ? মাও 
ঘটনার পূর্বাভাস । কিছু বলেন না। শুধু বলেন "ৰা হইবার 
“কালী বাড়ীতে হুইয়া বাইতেছে। ভোমরা'যেমন করাইয়া 
নি নিভেছ।ঃ আমিত কিছু জানি ন1।” 


বাস্তবিক মার সংক্কল্প বিকল্প কিছুই নাই তিনি আরকি 
বলিবেন ? কিছুক্ষণ পর মা হাপিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, 
প্তুইটি মৃতদেহ দেখিতেছ্ি” | এই বলিয়া মৃছ মু হাসিতে- 
ছেন; দৃষ্টি বাহিরের দিকে । আমরা ভাবিলাম, এ আবার 
কার মৃতদেহ দেখিতেছেন । ভোলানাথের ছোট ভগ্নী মটরী 
পিসিমার ঢাকাতে খুব অসুখ এই খবর পাইয়াছেন, তিনি 
ভাবিতেছেন, তারই বা কি হইয়াছে কে জানে? আমর! 
বেলা ছইটার সময় রওনা হইয়াছিলাম। ৪ টায় সিমল। 
পৌছিয়। কালীবাড়ীতে গেলাম। অতি সুন্দর কালীবাড়ী, 
বহু লোক থাকিবার বন্দোবস্ত । 'থিয়াটার হল, লাইব্রেরী, 
ক্লাব সবই আছে। খুব পাকা বন্দোবস্ত । 


ভাগ] ত্রিংশ অধ্যায় ৫৬১ 


আমরা ৬কালী বাড়ী পৌছিতেই সেক্রেটারী মহাশয় 
(সুধীর সেন) আসিয়া খবর দিলেন, এই মাত্র “দয়াল 
বাবা” নামে একটি ৮৪ বৎসরের সাধু 
এপ এখানে দেহ রক্ষা! করিলেন । আজ বচ্ছ 
মৃত্যু সংবাদ । বংসর যাবৎ তিনি এই ৬কালী বাড়ীতে 
আ।সা যাওয়া করিতেন । সকলেই তাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি 
করিতেন । মা একেবারে মেই মৃতদেহ যে ঘরে ছিল, সেই 
ঘরে গিয়া উপস্থিত। আমরাও সঙ্গে গেলাম । দেখি 
সাধুটি কাত হইয়! যেন ঘুমাইয়! আছেন। একটি ব্রহ্মচারী 
ঘরে ৬গীতা। পাঠ আাবন্ত করিলেন । ধীবে ধীরে বাঙ্গালী 
ভদ্রলোকেরা উপস্থিত হইতেছেন। মাতৃ দর্শনেও আমিতে 
ছেন। আবার সাধুটির ও সৎকারের ব্যবস্থা! করিতেছেন 
অনেকে বলিতেছেন, সাধুটি মৃত্যুর পূর্বেবও জিজ্ঞাসা করিয়া! 
ছেন, “আনন্দমময়ীর যে আসার কথা ছিল, তিনি কি 
আসিয়াছেন ?” রাজার এজেন্ট আাসিয়া যে মার জন্য ঘর ঠিক 
করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই কেহ কেহ খবর পাইয়াছেন যে 
*আনন্দময়ী মা” আসিতেছেন। 
আমরা তখন সমাগত ভদ্র লোকদের বলিলাম, ম। 
আসিবার সময় রাস্তায় বলিয়া ছিলেন, ছুইটি মৃতদেহ, 
একার াতি একটি ত দেখিলাম। তাহারা অমনিই 
প্রধান পুরোহিতের বলিলেন, “আজ মাসখানেক হয় ৩কালী- 
মৃত্যু-সংবাদ। বাড়ীর প্রধান পুরোহিতটি এইখানেই মারা 
২১ 


৫৬২ শশী আননরমনী সতী 


গিষ্বাছেন।” মার মুখেও গুনিলাম, মা এই  দেখিয়াছিলেন, 
একটি স্থানে পড়িয়া! আছে, আর একটা সগ্ভ মৃত। ম1 এমন 
অনেক কথা অস্পষ্টভাবে পুর্ধ্বেই বলিতেন। কিন্তু আমর 
সব সময়ে ধরিতে পারিতাম না। পরে কোন কোনটা! 
ঘটন। ঘটিলে ম। বুঝাইয়া দিতেন । 


আখঙ্গয়া সিমলা! যেদিন গৌছিলাম সেইদিন রাত্রি হইতেই 
২৪টি ঘাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়। মার কাছে বসিয়া একটু 
আলাপ করিয়া চলি! গেলেন। পরদিন ভোরবেলা মা 
একটু বেড়াইযা আসিলেন। দেখিতেছি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ 
২৪টি লোক আসিতেছেন । মাকে বলিতেছেন, “এই 'দসম্বাল 
বাবাঃ দেহ রক্ষা করিলেন, ইহাকে আমর। খুব শ্রদ্ধা করিভা, 
ও ভালবাদিতাম। এক মৃত্যুতে আমাদের খুবই আঘাত 
পাঁইবার কথা ছিল । কিন্তু দেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি আসায়, 
সিমলাতে মাত-. আমঝু। সেই আঘাতটা অনুভব করিলাম 
দর্শনে বছভক্ত না। আপনাকে পাইয়া আমাদের বড়ই 
সমাগম । আনন্দ হইতেছে ।” মাও যেন সকলেরই 
পৃর্ধবের পরিচিত,এইভাবে সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন, 
বলিতেছেন, "আমি যে তোমাদের ছোট ঘেয়ে। €ময়েকে 
দবেখিক়্। ঘাবার ভ আনন্দ হওয়ারই কথ।। এতদিন পর 
মেয়েটা আসিয়াছে” বাস্তবিকই ষেন কত কালের মেয়ে 
সাজিয়া বসিলেন । কেহ আর উঠিতে চায় না। ধীরে ধীরে 
লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ছোট ঘর, স্ত্রী পুরুষে ভরিয়! 
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যাইত । রাত্রিতেও ধীরে ধীরে লোকসমাগম বাড়িতে 
লাগিল। শেষে এমন হইল, রাত্রি ১টায়ও অনেকে বসিয়। 
আছেন, বাড়ী যাইতেছেন না। ভোর বেলাও অফিসের 
পূর্ধ্বে কেহ কেহ আসিয়! মাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন । 
কি মোহই মার চোখে মাছে, যে অফিসের বেলা হইয়া যায়, 
তবু বাবুরা যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিতেছেন না। 
অনেকে বলিতেছেন, “সিমলায় এতদিন যাবৎ ৬কালীবাড়ী 
করিয়া কীর্তন করিয়া আজ এই ফল হইল । দেখ, মা নিজ 
হইতেই এখানে উপস্থিত। সকলে যেন দিন' দিন মাকে 
দেখিয়া, মার মহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইভেছেন। 

হুপুর বেলা মেয়ের। আমিতে লাগিলেন। তাদের 
সংখ্যাও দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। পাহাডীরা সব মার 
খবর পাইয়া দেখিতে আমিতেছেন ৪ আসিয়৷ এমন মুগ্ধ 
হইতেছেন, যে পাহাড় ভাঙ্গিয়। বহুদূর হইতে রোজ 
দ্বিপ্রহরে মার চরণে উপস্থিত হইতেছেন। বলিতেছেন, “মা, 
ন। দেখিয়! থাকিতে পারি না,তাই এতদূর হইতে রোজ রোজ 
পাহাড়ী স্ত্রীলোক আসি।” বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরাও বনু দূর হইতে 
ও বাঙ্গালী মহিলা- রোজই আমিতেছেন; পাহাড় চড়াইয়ের 
152 কষ্ট বা বৃষ্টি, কিছুতেই তাহাদের বাধা দিতে 
উপস্থিতি। মায়ের পারিতেছে না। মা যেন সকলকে টানিয়া 
অদ্ভুত আকর্ষণী- আনিতেছেন। প্রতিদিনই লোকসংখ্যা 

শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে, মার সেই ছোট ঘর খানিতে 


৫৬৪ শশ্রীমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


দিন রাত আনন্দের হাট বসিয়া আছে। ম জ্ীলোকদের 
বলিতেছেন, “মা কি মেয়েকে না দেখিয়। থাকিতে 
পারে? তাই এত কষ্ট করিয়াও আমিতে হয়।” 
সকলেই বলে, “কষ্ট ত কিছুই বুঝি না। মা, বাবুদের 
খাওয়াইয়া অফিসে পাঠাইয়া কতক্ষণে আসিব, এই চিস্তায়ই 
আমরা অস্থির ।” কি ব্যাকুলতা !!! ছুই দিনের পরিচয়ে 
কি এই ব্যাকুলত। সম্ভব? বীরেন দাদা বলিতেছেন, “মা, 
গোগীগণ বোধ হয় এই রূপই স্বামীদের কোন প্রকারে বাইরে 
পাঠাইয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়া মিলিতে ব্যাকুল৷ হইতেন।৮ 
সকলের এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ব্যাঞ্ুলতা দেখিয়া 
আমরাও মুগ্ধ। মার কূপ ঘেন সকলের উপর ছড়াইয়। 
পড়িল। সকলেই মাঁকে পাইয়া কৃতার্থ । 

পার্ধত্য প্রদেশ $ চারিদিকেই পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য । 
ম। সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইতেন। বৈকালে 
অনেক ভক্তের! সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। মার অমূল্য উপদেশ 
শুনিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইতেছেন। একদিন মা 
নো দুপুর বেল। আহাদির পর বিশ্রাম করিয়। 
সাধনীর প্রকার বিছানায় উঠিয়। বসিয়াছেন। কয়েকটি 
সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। মাকে 

উপদেশ । বলিতেছেন, «আচ্ছা, মা, গৃহস্থের সাধনার 
কি উপায়?” মা বলিলেন, “সেবা! ও মন্ত্র জপই গৃহদ্ছের 
সাধনার উপাক্ম ।” সেই জ্ত্ীলোকটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
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“মাচ্ছা, মন্ত্র জপ কি এক বেলাই করিব? কি দুই তিন 
বেলাই করিতে হয়?” মা বলিলেন, «রোজ ছুই বেলা 
শরীর রক্ষার জন্য খাইতেই হয়। তেমনই প্রত্যহ সকাল 
ও সন্ধ্যায় ম্মরণ ও ক্রিয়াদি নিয়মিত ভাবে যথাসাধ্য 
অবশ্যই করিতে হয়। তাঁর পর, সারাদিন মধ্যে মধ্যে 
যেমন জল খাও, পান খাও, ফল খাও, তেমনই সব 
সময় ঘতটুকু পারা যায়, তাঁকে স্মরণ করা কিংব। 
নাম জপ কর! দরকার । তাতেও সতপথের সহায়তা 
করে 1৮ * 


ভ্্রীলেকটি গাবার বলিতেছেন, “এক এক দিন মনট। 
বেশ নাম করিবার সময় জমিয়া যায় । আর এক এক দিন 
মোটেই জমে না কেন ?” মা বলিতেছেন, “দেখ, এর মধ্যে 
অনেক কথা থাকে । তোমাদের আহার 
একটি পাঞ্জাবী 
শশ্রীমার উপদেশ__ নিশ্চয়ই থাকে, বাহাতে তোমার মনট। 
একান্তে অবস্থান রি 
সংসজ্, সদালোচনা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; নামে বসিতে দেয় 
ও না। এমন কি, কোন দৃশ্য বস্তর দোষে, 
প্রয়োঙ্গনীয় 
কি কোন লোকের সংস্পর্শে কি 
তাহাদের সহিত কথ। বার্তীয়, ও সব রকমেই তোমার 
অজ্জাতসারেও তোমার মনট। বিক্ষিপ্ত হইবার কারণ 
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ঘটয়া যাইতে পারে। তাই আমি বলি, যদি কাহারও 
এই দিকে যাইতে হয়, তাহার সকলের সঙ্গ বজ্জিত 
হইয়া একান্তে থাক! নিতান্ত দরকার । প্রথম প্রথম 
সর্ববদ! তাহার লক্ষ্য রাখা দরকার, যে মনটা! যাহাতে 
তার দিকে যাইতে বাধা না পায়। অবশ্য সংসারীদের 
পক্ষে সকলের সঙ্গবজ্জিত হইয়া থাকা সম্ভব নয়। 
তাহার। সর্বদা সৎসঙ্গ করিবে, সদালোচন। করিবে । 
সৎলোকের সঙ্গে মিলিলে ব৷ তাহাদের জীবনী পড়িলেও 
মন শুদ্ধ হয়; তারদিকে যাইবার সহায়ক হয় । অনেক 
সময় পূর্ববজন্মের কম্মও এই জন্মে সৎপথে যাইবার 
বাধা +বা সহায়ক হুইয় দীড়ায়। পূর্ববজন্মের কন্মের 
প্রভাব ও এই জন্মে প্রকাশ হয়। তাহাতেও এক এক 
সময় এক একট! ভাব গ্রবল হইয়া ফ্ীড়ায়। সর্বদাই 
যদ্দি যে কোন কাজ করিতেছি, তারই সেবা করিতেছি, 
এই ভাবে তীকে ন্মরণে রাখা যায়, তবে গাছের নূতন 
পাঁত। গজাইবাঁর সময় যেমন পুরাণ পাতাগুলি আপনিই 
ঝরিয়া যায়, তেমনই সংসার-আঁসক্তি দুর হুইয়া তার 
প্রতি আসক্তি জাগাইয়া, বহিম্মুখী ভাঁবগুলি অন্তর্্খী 
করিয়া দেয়। ইহাই তাহার স্বাভাবিক গতি। আবার 
দেখনা, পুরাঁণ পাতাগুলি মার্টিতে পড়িয়া আবার 
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গাছেরই সার হইয়া থাকে । বৃথা কিছুই যায় না, 
জানিও 1৮ 


সিমলাতেই আর এক দ্দিন ছুপুন বেল। অনেক স্ত্রীলোক 
আসিয়াছেন। মা সকলের সহিত হাষিয়া হাসিয়। কথ। 
বলিভেছেন। একটি স্ত্রীলোক বলিতেছেন, “মা, মন ত 
কিছুতেই স্থির হয় না। মন স্থির হওয়ার উপার কি 1” 
মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কলসী ভরা জল থাকে; 
যতক্ষণ কলসীট। নাঁড়ীচাড়া কর, ততক্ষণ 
মন স্থির কবার ৪ *২ এ 
উপায় সমথগ প্্ীপ্র” ভিতরের জলও নড়িতে থাকিবে। 
মায়ের উপদেশ । কলমসীটা কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থির 
ভাবে রাখিয়া দাও; দেখিবে, ভিতরের জলও স্থির 
হইয়। গিয়াছে । সেই রকম শরীরট! বেশীক্ষণ স্থিরভাঁবে 
রাখিতে চেষ্টা কর, যত বেশী সঞ্য় এক লক্ষ্যে স্থির 
ভাঁবে বসিতে পারিবে, ততই মনও স্থির হইয়। আসিবে । 
এক দিকে মনের যেমন চঞ্চল স্বভাব, অন্য দিকে আবার 
শান্ত স্থির ভাব ও মনেরই স্বভাঁব। যেষত বেশী সময় 
বসিয়া তার নাম নিতে পার, তার চেষ্টা কর। মনটা 
ছুটাছুটি করুক; তোমার চেষ্টা তুমি ছাঁড়িবে ন1। 
মনও তার ধন্্ ছাড়িতেছে না, তুমি কেন তোমার ধর্ধদ 
ছাঁড়িবে % 
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_ বৈকাল বেলা আক্ষিস হইতে ভদ্রলোকের! সব আসিয়া 
ছেন। কেহ কেহ জল খাইতে ব৷ কাপড় ছাঁড়িতে পধ্যন্তু 
র বাড়ী যান না। মা আমাদের বলিতেছেন, 
বি প্রচ «কিছু খাবার থাকিলে ওদের আনিয়! দাও।” 
ফল, মিষ্টি যাহা আছে, তাহাই সকলে একটু 
একটু খাইয়। মার কথ! শুনিবার জন্য মার কাছে আসিয়! 
বদসিলেন। মাকে পায় যেন কাহারও আর কিছু মনে 
নাই । মা বলিতেছেন, «তোমরা সব পাঁগল হুইলে 
নাকি? কোথার অফিস হইতে যাইয়া! জলটল খাইবা, 
বেড়াইতে বাহির হুইবা, সব দেখি, তোমরা ভুলিয়া) 
গিয়া । আমি ত তোমাদের মেয়ে। আমারও রক্ত- 
মাংসের শরীর । তোমাদেরই এক জন আমি; কি 
দেখিতে আম % তাহারা এ কথার কি উত্তর দিবেন? 
মার মুখের দিকে সব চাহিয়া আছেন। কি আকর্ষণে যে 
তাহারা আসেন, তা তাহারাও যেন বোঝেন না। সকলেই 
বলেন, “কি যে এক নেশায় পড়িয়াছি, বলিতে পারি না।” 


একদিন সকলে বৈকালে বমিয়া আছেন 1 মাও নিজের 
বিছানার উপরই বসিয়া আছেন। একখান! কম্বলের উপর' 
ছোট একখানি চাদর পাঁত।। জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। পাহাড়ের গায় পাহাড়, আর মধ্যে মধ্যে 
পাহাড়ের গায় ঘরবাড়ী সব দেখা ষাইতেছে। দূরে যেন 
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পাহাড় ও আকাশে মিলিয়া গিয়াছে । সকলে চুপ করিয়। 
মার অলোকসামান্তা আনন্দময়ী মুর্তি দেখিতেছেন। কখনও 
কখনও এতগুলি লোক থাকা সত্বেও যেন ঘর নীরব, নিস্তব্ধ * 
আবার কখনও কখনও মার ও ভক্তদের আনন্দ ধ্বনিতে ছোট 
ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। সব 
অবস্থাই যেন মনটাকে পবিত্র করিয়া দেয়। 
সকলেই, সামযিকের জন্তা হইলেও, মার কাছে 
আসিয়া সংসার ভূলিয়। বপিয়। আছেন। নানা কথা হইতে 
আরম্ত হইল। একজন বলিলেন, “মা, সমাধি কাকে বলে, 
মা?” না বলিলেন, “আমিত বলি বাবা, ভাব ও কম্মের 
সম্পূর্ণ সমাধানের ব। সমাপ্তির নামই সমাধি ।৮ আবার 
বলিতেছেন, “জাগতিক হিসাবে বলি, তোমরা যেমন 
সারাদিন কাজ কর, কন্ম কর; খাও, দাও; তারপর 
গাঢ় নিদ্র! 1৮ ৰ 


শি ছি জনত 


“সমাধি” পর্দের 
অর্থ । 
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আজ ২১শে জুন, ৭ই আষাঢ় । রবিবার বলিয়। আজ 
ভদ্রলোকের অনেকে হুপুরেই মার কাছে আসিয়াছেন। ম। 
তার ছোট্র বিছানাটুকুর উপর বসিয়াই ভক্তদের সহিত 
স্বাভাবিক হাসি হাসি মুখে কথা বলিতেছেন । হারাণ বাবু 
বলিতেছেন, “আমাদের কি উপায় বলে দাও, মা?” আবার 


৫৭৩ শ্রীপ্ীমা আনন্দমন্দয়ী 


একটু পরেই বলিলেন, “আচ্ছা, মা, তিনি ত স্বয়ম্প্রকাশ ; 
তবে আমরা তাকে ডাকব কেন?” মা বলিতেছেন, 
পরত্রীমায়ের একটি “আমি ত কিছু জানি না, বাব। | তবে যা 
৮ প্রাণের. বলাও, তাই বলিতেছি । দেখনা মাটির 
স্পন্নাত্বক। এই ভিতর বীজটি থাকা কালীন তার এমন 
স্পন্দন তাহার একট। শক্তির প্রকাশ হয়,যাহাতে মাটির 
তা ও একটা স্পন্দন হয় ও গাছটি বাহির 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিটাও ফাটিয়। 
যায়। সেইরূপ তোমাদের “আমার কি উপায়”, এই 
যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, ইহাই জানিও জমির স্পন্দন । 
এই স্পন্দন তিনি স্বয়ং প্রকাঁশ হইবেন বলিয়াই হয়। 
জীব মাত্রেরই স্বভাব তাকে চাওয়া 1৮ 
আবার এক দি; সকলে আসিয়াছেন। কুলগুরুর 
নিকট দীক্ষা নেওয়। সম্বন্ধে নানা কথা উঠিয়াছে। অনেকে 
কুলগুরু কিছু জানেন না বলিয়।, তার নিকট মন্ত্র নিতে 
অনিচ্ছক। আবার কুলগুরু ত্যাগ করিতেও ভয় পান। 
বীজমন্ত্রের কথাও উঠিয়াছে। ম। এঁ সব কথায় বলিতেছেন, 
«দেখনা, যেমন বীজটি মাটিতে পুতিষ 
গুরু নির্ববিশেষে 
বীজ মন্ত্র জপের মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়; বীজটি 
উপযোগীতা সন্ধে যদি বারে বারে উঠাইয়া দেখ, তবে 


শরশ্রীমায়ের উক্তি আর তাহা হইতে গাছ বাহির হয় না। 
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ধার নিকট হইতেই হউক, যদি তুমি বীজ মন্ত্রটি পাও, 
আর তাহা মনের ভিতর গোপনে রাখিয়া নিয়ম মত কাজ 
করিয়া ধাও তবে সময়ে নিশ্চয়ই তোমার সেই বীজ 
হইতেই গাছ হইয়! ফুল, ফল প্রসব করিবে । গাছের 
বীজের মত তাকে গোপনে রাখিয়া জল দিতে থাক। 
সময়ে গাছ বাহির হইবেই। গুরু যেমনই হউক, তুমি 
যে বীজ পাইয়াচ, তাহাঁত তার নাম ঠিকই । তবে 
কাঁজ হইবে না, কেন? একুটি শিশু যদি একটি বীজ 
তোমার হাতে খর্দযা যাঁয়, শিশু জানে না, কিসের বীজ, 
তুমিও হয় তজান না। কিন্তু তুমি মনপ্রাণ দিয়া যত্ব 
করিলে, সময়ে যখন গাছ বাহির হইয়া ফুল ফল হইবে, 
তখনই তুমি জানিতে পারিবে, কিসের বীজ ছিল। 
বীজের খবর জান নাই বলিয়া," কি নিয়ম মত কাজ 
করিলে, গাছ বাহির হইবে নাঃ তেমনই, গুরু যেমনই 
হউক, তুমি যদি বাকি নিজ সত কান 
নিশ্চয়ই.ফল হইবে ।৮ 

এই কথায় একটি গল্পও বলিলেন £--দএকটি লোক 
একবার দীক্ষা নিবার জন্য খুব উত্ন্ুক হইয়া! এক সাধুর 
কাছে যায়। সাধুটি কিছুতেই দীক্ষা দ্রিবেন না। এ 
লোকটিও ছাড়িবে না। শেষে সাধুটি একরূপ রাগ 
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করিয়াই বলিয়। দিলেন, পয! নে গোগীয়ানন্দন |৮ 
লোকটি পরম শ্রদ্ধাভরে সাধুটিকে প্রণাম করিয৷ 
«“গোপীয়ানন্দন” নাম দিনরাত জপ করিতে লাগিল। 
ইরা সে খাওয়। দাওয়া ভুলিয়া গেল; নিদ্র 
পোষকে শ্রী নাই । শুধু বসিয়া বসিয়া জপিতেছে, 
টিক রা «গোগীয়ানন্দন” | সকলে দেখিল, এই 

রূপ আহার নিদ্রা না করিলে, লোকটা 
পাগল হুইয়া যাইবে । একজন আত্মীয় যাইয়া তাহাকে 
বলিল! «তোমার নাম আমি জপিতেছি। তুমি একটু 
খাইয়। ঘুমাইয়া লও । আমি ততক্ষণ বসিয়া তোমার 
«“গেধগীয়ানন্দন” নাম জপিতেছি। সে কিছুতেই 
ছাড়িবে না। শোষে অনেক গীড়াগীড়িতে তাই করিল। 
নামটি এ আত্মীয়ের কাছে দিয়া, সে এই কয়দিন পর 
একটু খাইয়া ঘুমাইয় পড়িল। আত্বীয়টি দেখিল, সে 
ঘুমাইতেছে। সে ভাবিল, এখন আর কি নাম করিব £ 
*গোপীয়া নন্দন” কি আবার একটা বীজ নাকি? আমি 
উঠিয়া যাই। এই ভাবিয়া যেই সে নাম ছাড়িয়া উঠিয়। 
গিয়াছে, অমনি সাধকটি উঠিয়া বসিয়। দেখে, তার নাম 
বন্ধ হইয়াছে। সে পাগলের মত এঁ আত্মীয়টির কাছে 
গিয়া বলিতেছে, “আমার নাম আমায় দীও।” একবার 
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নাম তাহাকে দিয়াছে, আবার ( সে স সেই নাম না ফিরাইয়া 
দিলে, সে নিতে পারিবে না; এই তার বিশ্বাস। 
আত্মীয়টি খুবই অবজ্ঞাভরে বলিল, “নে তোর ঘণ্টা 
নন্দন 1৮ সেকিস্তব এই অবজ্ঞ। বুঝিল না । যাহাঁকে 
নাঁম দিয়াছিল, তাঁহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে, 
তাহাই সে মহা আনন্দে জপিতে লাগিল। সে 
লোকালয় ছাড়িয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া জপিতেছে 
প্বন্টানন্দন ৮” এদ্রিকে শ্রীরুষ্ণের আসন টলিতেছে। 
তিনি রাধাকে বলিতেছেন, চল আমার এক ভক্তকে 
তোমায় দেখাইয়া আনি । এত বড় ভক্ত আমার আর 
নাই । রাঁধাও ভাবিলেন, দেখে আমি, কে এত বড় 
ভক্ত। ছুই জনে চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব লুকািয়া 
থাকা । তিনি দূরে এক রৃক্ষতন্বে দীড়াইয়৷ রাঁহলেন। 
রাঁধা এক সাধারণ স্ত্রীলোকের বেশে এ সাধুটির কাছে 
গিয়া দেখিলেন, মে চোখ বুজিয়া জপিতেছে “ঘণ্টা 
নন্দন 1৮ রাধা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
কাহার নাম জপিতেছ % পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায়, 
সাধুটি চোখ মেলিয়াই রাধাকে চিনিতে পারিলেন। 
হাসিয়া বলিলেন, «তোমার পতির নাম জপ করিতেছি” 
রাধা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “বল ত আমার পতি 
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স্পা ৯ রসি জাপা বি উর 


কোথায়?” নাদের প্রভাবে তীর তখন দিব্যদৃ্ি 
হইয়াছে । সাধুটি হাসিয়া দেখাইয়। দিতেছেন, «এ যে 
বৃক্ষতলে দ্াড়াইয়।৷ আছেন।” পরে রাধাকৃষ্ণের যুগল 
মুক্তির দর্শন পাইয়া তখনই সাধুটি মুক্তি লাভ করিলেন ।” 
এই গল্পটি বলিয়া ম! বলিতেছেন, “দেখ, একাগ্র সাধনা ও 
সরল বিশ্বীনই তাকে পাওয়ার উপায় । “গোগীয়ানন্দন” 
“্ঘক্টানন্দন, জপিয়াও সাধুটি মুক্তিলাভ করিল। 
নানা কথার পর রাত্রিতে প্রায় ১ টায় মা একটু ছধ ফল 
খাইয়। শুইয়া পড়িলেন । 


আর একদিন সকলে আমিয়াছেন। বৈকালেই ভর্দর- 
লোকের! বেশী আদসিতেন। অফিসের পর সব আসিয়াছেন। 
মাও হুপুরে একটু শুইয়া থাকিতেন। কোন কোন দিন 
সিমলায় প্রশ্রীমাকে মেয়েরা আসিয়া পড়িলে আর শুইতেন না। 
দর্শনেচ্ছু ভক্তগণের তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। 
সর্বসময়েই জমতা। ৪টায় তাহার। চলিয়া যাইতেন বাবুর! 
আসিয়া বসিতেন। প্রায় ৬টায় ম1 একটু বেড়াইতে বাহির 
হইতেন। বেড়াইয়া আসিয়! ছোট ঘরখানিতে বিছানার 
উপর বদিতেন ; আর দলে দলে ভক্তেরা আসিত। ঘরে 
সকলের বসিবার জায়গ। হইত না, অনেকে দ্াড়াইস্তা থাকিত | 
দরজা, বারান্দা সব ভরিয্বা যাইত 1 ম! তথন হাপিয়! হাগিয়। 
নান। কথ! বলিতেন। সকলেই ভিড়ের মধ্য দিয় মাকে 
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একটু দেখিবার জন্য কত্ত ব্যস্ত। রাত্রি প্রায় ১টা পরাস্ত 
এইরূপ চলিত । 


এষ্ঠ সময়ে একদিন নান। কথ। হইতেছে, মা বলিতেছেন, 
“দেখ, থিষি আমিত বলি, যিনি তার রসে রসবান্‌, 
তিনিই থেধি | আর "মুনি ধার মন এক তাহাতে 
লয় হইয়। এক হইয়া গিয়াছে, আমিত বলি তিনিই 
ুনি? | ছছুনিয়া” সম্বন্ধে বলিতেন, “যা ছুই নিয়া, তাঁকেই 
ষি” দুনিৎ বলে ছুনিয়া”। তোমর। এই ছুই নিয়! 
“দুনিয়া, “সংসার, ভাবটা ছাড়িয়া, এক ভাব নিয়া থাকিতে 
টা গা চেষ্টা কর; তবেই ভ্রমশঃ শাস্তি দেখ। 
দিবে । এক ভাবে থাকিলে ত আর 

অভাব থাকে না, অভাব ন। থাকিলে অশান্তিও আসিতে 
পারে না। তাই এক মন্ত্র, এক্কেতেই সত্য, শান্তি ও 
আনন্দ। “সংসার” পদটি সম্বন্ধে বলিতেন, “সংসার অর্থ 
“সং+ সার” অর্থাৎ সং যার সার, তাই “সংসার” । যত- 
দিন তুমি নিজে কি তাহা ভুলিয়া সং সাজিয়! থাঁকিবে, 
ততদিন কি শান্তি আসিতে পারে ? তুমি প্রকৃত যাহা, 
তা ন' হওয়! পর্য্যন্ত শান্তি কোথায়? তাই বলি 
নিজেকে চিনিতে চেষ্টা কর 1৮ সকলকেই প্রায় হাসিয়। 
হাসিয়! জিজ্ঞাস! করেন, “তোমার বাড়ী কোথায় ?” কেহ 
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কেহ এই কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়। জাগতিক নিজেদের 
বাড়ীর কথ! বলিতেন। মা অমনি হাসিয়। হাসিয়। বলিতেন, 
“ও ত শ্বাসের ঘর, যতদিন শ্বাস আছে, ও ঘরে থাকিতে 
দিবে। তারপর নিজের ঘরের খবর কিছু কর কি?” 
ণঁ এইরূপ সাধারণ কথায় গভীর কথ। বুঝাইয়া 
খু জেন 
€১৩৪৩৫ই আধা) ৫ই আধাঢ শুক্রবার সূর্যগ্রহণ হওয়ায় 
সেই দিন গ্রহণের সময় মার কাছে সকলে 
নাম কীর্তন করিলেন । 
একদিন সকলে সন্ধ্যাবেলয় আসিয়া বসিয়াছেন, চারু- 
বাবু প্রভৃতি নান প্রশ্ন করিতেছেন। আত্মা ও পরমাত্মার 
কথায় মা বলিতেছেন, “দেখ যেমন গাছ ও ছায়া, যদি 
এক লক্ষ্য হইয়া গাছ দেখ, তবে আর 
গাছ ও ছায়ার 
উপমায় আত্মা ছাঁয়া ধেঁখিবে না। আবার ছায়া দেখিলে 
ও পরমাত্মা” ব্যাখ্যা। গাছ দেখিবে না। আবার লক্ষ্য স্থির 
না! হইলে, গাছও দেখিবে, ছায়াও দেখিবে। তেমনি 
যতক্ষণ পর্যন্ত গাছ, ছায়া, ও দেহাত্ববুদ্ধি আছে, ততক্ষণ 
আত্মাও বলিতেছ, পরমাত্মাও বলিতেছ; তাই গতাগতি, 
আসা যাওয়া চলিতেছে । যখন লক্ষ্য স্থির হইবে, 
তখন দেখিবে, এক ছাড়া ছুই নাই, গাছ্রেই ছায়া, 
আর কিছুই নয়। 
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একজন বলিতেছেন, “মা আমার পৃজা জপ ইত্যাদি 
কিছুতেই মনট। গলিতেছে না। মা হাসিয়া বলিতেছেন, 
“দেখনা, খেজুর গাছ প্রথমে কাটিলেই কি 
ভক্তিদ্ধাম নাম আর রস বাহির হয়? কাটিতে কাটিতে 
জপে মন ধীরে 
বীরে বিগনিত পরে তাহ! হইভে ঝর ঝর করিয়! রস বান্ছির 
হয়। হয়। সেই রসে আবার কত শক্ত জিনিষও 
তৈয়ার করা হয়। তেমনই শক্তি শ্রদ্ধায় 
নাম জপেই মন ধীরে ধীরে গলিবে। তোমরা নিয়ম মত 
কাজ করিয়া বাও।” 


একত্রিংশ অধ্যায় । 


আজ ২২শে জুন, ৮ই আধাঢ়, সোমবার । মার কাছে 
ভক্তের সকলে মিলিয়াছেন। কথা হইয়াছে, আগামী কলা 
“নামযজ্ঞ+ হইবে ॥ প্রতি বৎসর এখানে ভক্তের মিলিয়া 
একদিন ৬কালী বাড়ীতে ভোর ৬টা হইতে সন্ধ্য। ৬ট! পধ্যস্ত 
১২ ঘণ্টা অখণ্রভাবে নাম করেন। আগামী কল্য সেই 
'নামযজ্ঞ” হইবে । আজ সন্ধ্যায় তার জন্য অধিবাস কর! 
হইবে । মাকে সেইদিন উপস্থিত রাখিবার জন্ত সকলে 
মিলিয়া ইতি পুর্বেবে মাকে যাইতে দেন নাই। ভক্তের! 

ক 


১] 


০ 
সে 
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অনেক ক অনুরোধ করিয়া মাকে রাখিয়াছেন। | বাবা ভোলানাথও 
সিমলায় বাঁধিক  কীর্ভনে মহা আনন্দ পান। তাকে নিয়া 
নামযজ্ঞের অধিবা। সকলে কীর্তন করিবেন। আজ অধিবাস 
১৬৪৩৮ই আধাঢ়। সন্ধ্যায় আরম্ভ হইল। মাকে নিয়! তথায় 
বসান হইল। প্রথমে মাঁকে ও ভোলানাথকে মাল! চন্দন ও 
দধির ফোট। দেওয়া হইল; পরে খোল করতালে চন্দনাদি 
দেওয়া হইল । ভক্তেরা সকলে মালা চন্দনে সাজিলেন। 
কীর্তনের ঘরের মধ্য স্থলে নান! ফুল পাত। দিয়! মঞ্চ সাজান 
হইয়াছে। তার চারিদিকে ৬কৃষ্ণের ও ৬গোঁর এনিতাইয়ের 
নানা ভাবে ছবি বসান হইয়াছে । মাল! চন্দন দিয়া সব 
ছবিগুলি সাজান হইয়াছে। ৬কালী মন্দিরের সন্মুখেই 
কীর্তনের ঘর । ৬কালী মায়ের মন্দিরও নানা ফুল পাতায় 
সাজান হইয়াছে। ভিতরে ভিতরে লাইট দেওয়। হইয়াছে । 
মার আগমন-ম্মৃতি রক্ষার জন্য শ্রীুত দেবেন বাবু কীর্তনের 
ঘরে খুব বড় একট! ঝাড়লগ্ঠন দান করিয়াছেন। জিনিষটি 
খুব সুন্দর । মা ৬কালী মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। 
তক্তের৷ কীর্তনের ঘার মঞ্চ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাল' যে নাম 
সারাদিন চলিবে, সেই নাম করিতেছেন ও বৈষ্বদের 
বন্দনা গাহিতেছেন। সকলেই বৈষঞ্কবদের সাজে সাজিয়। 
গাহিতেছেন 
“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ। 
হরে কৃষণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥৮ 
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ভোলানাথও সকলের সহিত যোগ দিয় নাচিতেছেন | 
রাত্রি প্রায় ৯টায় অধিবাস আরম্ত হইল। হারান বাবু খুব 
ন্ুন্দর নাম করেন, সঙ্গে সঙ্গে বীরেন ও অন্যান্ত ভক্তেরা নাম 
করিতেছেন। ম1 উপস্থিত, পার্বত্য প্রদেশ, রাত্রিকাল, 
ভক্তদের মুখে নাম মতি মিষ্ট শুনাইতেছিল। সকলেব বেশ 
ভূষ। ও ঘরের সজ্জা, সবই যেন অতি সুন্দর মানাইতেছিল। 
কিছুক্ষণ নাম করিয়া নাম বন্ধ হইল । আগামী কল্য ভোর 
৬ট1 হইতে পুনরায় আরম্ভ হইবে। সকলে মাকে প্রণাম 
করিয়! চলিয়। গেলেন। মাও ঘরে আসিয়। শুইয়৷ পড়িলেম। 
২৩শে জুন, ৯ই আধাঁঢ়, মঙ্গলবার । আজ ভোর ৬টা 
হইতে নাম আরস্ত হইয়াছে । ধাহারা কখনও প্রাতে উঠিতে 
পারেন না» প্রতি বছর ছুপুরে আসিয়৷ নামে যোগ দেন, 
তাহারাও আঙ্গ ৬টায় আসিয়াই নামে ষোগ 
সিমলায় “নামযজ্ঞ” 
১৩৪৩|১ই আধাঢ়। দিয়াছেন। মা কাঁল রাত্রে যাইবার সময় 
"তপস্তা” পদের  বলিয়। দিয়াছেন, “বাবা, কাল সকালেই 
জাতী আসিও, একদিন কষ্ট করিতে হয়। এও ভ 
তপন্তা। তপন্যার অর্থ ই হইল ভাপ-লহ।।” 
মার কথায় আজ ভোরেই প্রায় সকলে উপস্থিত। মা গিয়া 
বারান্দায় বসিয়াছেন। মাকে ও ভোলানাথকে প্রণাম করিয়। 
আজও নূতন মাল! চন্দনে সকলে সাজিয়া, নামে যোগ 
দিতেছেন। ভোলানাথও সকলের সঙ্গে সঙ্গে নামে 
নাচিতেছেন। কীর্ডনে তার মহা! আনন্দ। ভাবে বিভোর 


৫৮০ ভ্ীশ্রমা! আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 
হইয়া নাচিতেছেন। তাকে পাইয়া সকলের মহা! আনন্দ । 
মহা আনন্দে সকলে কীর্তন করিতেছেন। নামের ধ্বনি 
চারিদিক মধুময় করিয়া তুলিতেছে। দলে দলে লোক 
আসিয়া! কীর্তনে যোগ দিতেছেন। শ্ট্রীলোকেরা চিকের 
আড়ালে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছেন। নাম হইতেছে-_ 
“ভ্রীকৃ্চ চৈতন্য প্রভূ নিত্যানন্দ। 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম গ্রীরাধে গোবিন্দ ।” 

নামের তালে তালে খোল করতাল বাজিতেছে, ও সেই 
তালে তালে ভক্তের! নাচিতেছেন। শ্রোতাগণের হৃদয়ও 
নাচিয়। উঠিতেছে। ছৃর্গাদাস বাবু সকলকে মাল। চন্দন দিয়া 
নমস্কার করিতেছেন । আগন্তক সকলকে মাল! চন্দন দিয়াই 
আজব অভ্যর্থনা কর! হইতেছে । সকলেই আসিয়া নামে 
যোগ দিতেছেন। ওদিকে সন্ধ্যায় সকলের আহারের 
বন্দোবস্ত হইতেছে। খাওয়া দাওয়ার বিরাট আয়োজন । 
উপরের ঘরে ৬গৌর ৬নিতাইয়ের ভোগের আলাদ। বন্দোবস্ত 
হইতেছে । বৈষ্ণবর্দের মত মালসা ভোগ ইত্যাদি কিছুরই 
ত্রুটি নাই। সব শিক্ষিত বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিগণই মিলিয়া 
কীর্তন করেন। কাজেই নিয়মাদি সবই সর্ব্বাঙ্গ স্ুন্ৰর হয়। 
মা উপস্থিত থাকায় আনন্দ যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। 
ম! কীর্তন সুরু হইবার পূর্ধেই গিয়া কীর্তনের সামনে ৬কালী 
মাতার মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছেন। নাম আরম্ভ হইল । 

মা প্রায় ছুই ঘণ্টা তথায় বসিয়াছিলেন। আজ নামে 
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৬ 
শান্তা সমল ি 


ভোলানাথ মাকে উঠাইয়া নিয়! আসিতে বলায়, আমর! মাকে 
উঠাইয়া আনিলাম। মার আজ খাওয়ার দিন ছিল। মাকে 
মুখ ধোয়াইয়া সামান্য একটু খাওয|ইয়া দিলাম । দেখিলাম, 
মার শরীর যেন কাপিতেছে, পা ঠিক ফেলিতে পারিতেছেন 
না। আজ প্রায়৫ বৎসর পুর্বেবে ঢাকা, কলিকাতা, ৬কাশী 
প্রভৃতি স্থানে কীর্তনে মার নানা! ভাবের প্রকাশ হইতে 
দেখিয়াছি । কিন্তু এ কয় বৎসর আর এ ভাব বড় হয় নাই। 
আজ আবার একট একটু সেই ভাবের আভাস দেখা 
যাইতেছে । স্কা কিন্ত এই ভাবটা সামলাইয়া নিবার জন্য 
একবার বসিয়। নানা কথ! বলিতেছেন। একবার রাস্তায় 
বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন, একবার আসিয়া বিছানায় 
শুইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু মুখ ও চক্ষু অস্বাভাবিক ভাবে লাল 
হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত ব্যবহারে ও চেহারায় যেন একটা 
বিহ্যুৎ চমকিতেছিল। নিজকে যেন আর সামলাঈতে 
পারিতেছেন না। বেল প্রায় ১টার সময় মাকে খাওয়াইতে 
বসাইলাম; কিন্তু কিছুই খাইতে পারিতেছিলেন না। 
বলিলেন, “খাইভে পারিভেছি না, শরীরট। যেন কেমন 
হইতেছে, ঠিক নাই” ছুইবার প। কাপিয়! পড়িয়। ধাইতে- 
নামযজে কীর্তন. ছিলেন। উঠিয়া! একবার কীর্ভনের কাছে 
শ্রবণে প্রীশ্রীমায়ের যাইয়। বসিতেছেন, একবার ঘরে আসিয়া 
অপূর্ব ভাবাবেশ। বসিতেছেন। এইভাবে প্রায় ছইট! বাজি! 
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গেল। সকলেই বুঝিতেছেন, মা নিজকে খুব সামলাইয়! 
নিতেছেন। একবার কীর্তনের কাছে মেয়েদের মধ্যে গিয়। 
চারু বাবুর স্ত্রীর কোলে বসিয়া পড়িলেন। তিনি মাকে 
কোলে জড়াইয়৷ ধরিলেন। যেন শিশু মেয়েটি। মার 
চোখ ভর! জল উল টল করিতেছে ; মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই 
আছে। ভোলানাথ কীর্তনেই ঘুরিতেছেন ; সেই ভোর ৬টা 
হইতে আর বসেন নাই। জল পর্্যস্ত খান নাই, সকলে 
তাকে দেখিয়া অবাক হইতেছে । এই বয়মে এত শক্তি; 
আর কীর্তঘনে এত আনন্দ! তাহারা এরূপ আর দেখেন 
নাই। মার অবস্থা দেখিয়া ভোলানাথ ভয় পাইলেন। 
কারণ, তিনি জানেন, এই ভাব-সমাধিতে মার এক একবার 
কি ভয়ানক অবস্থ! হয়। মাকে উঠানই দায় হয়। 

পৃবের্ব এক এক সময় এমন হইয়াছে, যে সমস্ত মৃত্যু লক্ষণ 
শরীরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভয়ে অস্থির ; 
সকলে মিলিয়া উচ্চৈস্বরে শুধু নাম করিয়াছি। কেহ কেহ 
সাবধানতা সত্বেও মার পায়ের গোড়ায় বসিয়া! মনে মনে 
শীত্ীমায়ের এরূপ ৬/ইষ্টনাম জপিয়াছেন। কিন্তু শরীরের 
ভাবাবেশ। পরিবর্তন করা যায় নাই। এই জন্তাই 
ভোলানাথ ঘরে আসিয়া মাকে বলিতেছেন, “দেখ, তুমি 
কীর্তনের ধারে বেশী যাইও না) তোমার এরূপ ভাব যেন 
হয় না1৮ মা বলিতেছেন, "ভুমি ত বরাবর দেখিয়া! আদিতেছ 
জমি নিজে ইচ্ছা! করিয়া কিছু করি না তবে কেন এরূপ 
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বলছ? তিনি বলিলেন, “তাত জানি; তবে এরূপ ভাব 
হইবে আভাস পাইলেই উঠিয়া আসিও।” মা বলিলেন, 
«আমিত তাই করিতেছি, তবে আপন। হইতে যদি এন্প 
হইয়। যায় ।» 

এদিকে নামের ধ্বনি অতি সুন্দর ভাবে জমিয়৷ উঠিয়! 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভক্তেরা খোল করতালের 
্র্ীমায়ের দৃশ্ঠত; তালে তালে নাচিতেছেন। সারাট! দিন 
সাময়িক চঞ্চল মা, বাহিরের দিক দিয়! দেখিলে, একট! 
ভাব। চঞ্চল ভাবে কাটাইয়া দ্িলেন। সন্ধ্যার 
কিছু পুরে মাকীর্থনের কাছে মেয়েদের মধ্যে গিয়াছেন। 
স্বরেশ বাবুর স্ত্রী (শেষে জানিলাম, ইনিই মেয়েদের মধ্যে 
একটা গীতা সমিতি করিয়াছেন। মেয়েদের নিয়া একটু 
ভাল আলোচন। করার কাধ্যে ইনিই অগ্রনী; সকলেই একে 
শ্রদ্ধ। করেন ) মাকে ডাকিয়। কোলে বসাইলেন, মাও শিশুর 
মত যাইয়া তার কোলে বপিয়। পত়িলেন। কিছুক্ষণ বসিয়! 
মা আপিয়! নিজের আসনে বসিলেন। 

কয়েকদিন পুর্ধে ঢাকায় যে মার আদেশে মেয়ের! সুন্দর 
কীর্তন করিয়াছিলেন, ও আজও তাহার সকলে মিলিয়। 
প্রতি রবিবার কীর্তন রক্ষা করেন, সেই কথা ম। ভদ্রলোকদের 
সিমলায় মহিলা কাছে বলিয়াছিলেন। কিন্ত কেহ বড় কিছু 
কীর্তনের আশ্ধ্য বলেন নাই। কারণ, মেয়েদের কীর্তন 
ভাবে সুত্রপাত। কেহ বড় শোনেন নাই। ম। কিন্তু বলিলেন, 


৫৮৪ শ্রীশ্রীমা আনন্দমী [ দ্বিতীয় 


শপ হিল শি অনলি শক সী জনি পনি 


"দেখ মেয়েদের বাদ দিয়া যাইও নাঃ তবে তোমরাও কাজে 
বাধা পাইবে। তাদেরও এই কাজে যোগ দ্বিতে শিক্ষা 
দাও। তোমরাও বল পাইবে”। তাই মা জায়গায় জায়গায় 
মেয়েদের মধ্যেও কীর্তনের ভাব দিয়া আসিয়াছেন। ঢাকা, 
কলিকাতায় মেয়েরা বেশ কীর্তন করে। এখানে এ সব 
কথা বলায়, কেহ কান দেন নাই। কিন্তু মার কি ইচ্ছা, কে 
জানে? সুরেশ বাবুর স্ত্রী নিজেই বলিতেছেন। “ম। আজ 
তোমার ছেলেরা তোমায় নাম শুনাইল, কাল আমরা 
(মেয়েরা) তোমায় নাম শুনাইব”। মা বলিতেছেন, 
“কখন শুনাইবে”? তাহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, 
কাল হুপুরবেলা ১২ট। হইতে ৪টা পধ্যস্ত সকলে মাঁকে নাম 
শুনাইবেন। সকল স্ত্রীলোকদের তখনই বলিয়া দেওয়া 
হইল্ব। তারা সকলেই আনন্দে স্বীকৃত হইলেন। এই সব 
কথা বার্া। হইয়া গেল। 


তারপর ম! চুপ করিয়া আসনে বনিয়। নাম শুনিতেছেন। 
হঠাৎ মা উঠিয়। দাড়াইলেন এবং কেহ দেখিতে না দেখিতে, 
যেন বিছ্যতের মত ছুটিয়া, নিজের শুইবার ঘরে গিয়াই 
শুইয়া পড়িলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছি। আমাকে 
শুধু অস্পষ্ট ভাবে বলিলেন, “দরজাটা বন্ধ 

কীর্তন শুনিতে 
শুনিতে প্ীপ্রমায়ের করিয়া দাও” । আমি মৌন। দরজা বন্ধ 
শরীরে অত্ভূত করিয়া দিলাম। কিছু পরেই স্বামী 
অস্বাভাবিক ক্রিয়া। অখগ্তানন্দজী ও বাচ্চ'র মা ঘরে আসিলেন। 


ভাগ] একত্রিংশ অধ্যায় ৫৮৫ 
আপিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই, মা বিছানার 
উপরেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্ভুত ভাবে 
শরীরের নান! অবস্থা হইতে আরম্ভ হইল । প্রফেলার বীরেন 
দাদ| অন্য ঘর হইতে খবর পাঁইয়। ছুটিয়া আসিলেন। মার 
এই অবস্থা দেখিয়া তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন। বাচ্চ,র 
ম। ছুটিয়া ভক্তদের খবর দিলেন,“মার অবস্থা। আসিয়। দেখুন,” 
তাহার! খবর পাইয়া ছুটিয়। আসিতে না আসিতেই, মার 
শরীর যেন চক্রাকাঁরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া৷ কীর্তনের ঘরের দিকে 
যাইতে লাগ্লি। কাপড়, চুল সব ছড়াইয়৷ যাইতেছে। 
অশমর ঠিক করিতে পারিতেছি না। কারণ, শরীর চক্রাকারে 
অতি দ্রুত ঘুরিতেছে, আর প্রতি মৃহুর্তেই মনে হইতেছে, 
পড়িয়া চোট পাইবেন। কিন্তু মাটি স্পর্শ করিয়াই শরীর 
আবার ঘুরিয়।৷ উঠিতেছে। এই ভাবে বীরেন দাদ ও আমি 
ছুই ধারে চলিয়াছি। মার শরীর এ ভাবেই ঘুরিয়। ঘুরিয়। 
সিঁড়ি পার হইয়া, যেন নামের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে 
ঘুরতে, কীর্তনের ঘরের দরজায় গিয়া, মাটিতে যেন শুইয়! 
পড়িলেন। তখন প্রায় ৭॥০ট1। সমাগত ভক্তবৃন্দ এই 
অবস্থা দেখিয়। অবাক ও মুগ্ধ। তাহারা আরও উৎসাহের 
সহিত উচ্চৈন্বরে নাম করিতে লাগিলেন। মার শরীরও 
ধীরে ধীরে তালে তালে উঠিতে লাগিল। শরীর এত হালক। 
দেখাইতে ছিল, যেন বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়িতেছে, 
উঠিতেছে, পড়িতেছে ; যেন শরীরের কোন ওজনই নাই। 


1৫৮৬ শর শ্মা আনন্দময় দ্বিতীয় 


আবার পড়িয়া ৫ গেলেন। মাটিতে অতি দ্রুত চ গড়াগাড় দিতে 
লাগিলেন। যেন বাতাসে উড়ান কাপড় খানির মতই 
শরীর কখনও পড়িতেছে, কখনও উঠিতেছে, কখনও মাটিতে 
গড়াগড়ি দিতেছে, কখনও দ্বুরিয়। ঘৃরিয়া চলিতেছে । শরীরে 
এই ভাবে নানার্‌প ক্রিয়া হইতে লাগিল । ওখানকার কেহ 
আর এরপ দৃশ্য দেখেন নাই। কিন্তু অনেকেই প্রায় উচ্চ- 
শিক্ষিত; এবং ভাগবত, চৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ভাল- 
রূপই পড়িয়াছেন। তাহারা বুঝিতেছেন, এ ভাব সামান্য 
নয়। অবাক হইয়া তাহারা মার এই অবস্থা দেখিতেছেন ; 
আর ভিড় ঠেলিয়া রাখিতেছেন। মাকে স্ুরিয়া ঘ্ুরিয়। 
সকলে কীর্তন করিতেছেন । বাতাসের সঙ্গে সঙেই যেন 
ঈ্বাড়ান অবস্থা হইতে একেবারে চোখের পলক ফেলিতে ন' 
ফেলিতে মাটিতে পড়িয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছেন। আমি 
শরীর রক্ষার জন্য ক্কাছে কাছে আছি, আমার শরীরের 
উপরই বেশী সময় পড়িতেছেন। কিন্তু মার শরীর এত 
হালকা, যে এত জোরে পড়িতেছেন, তাহাতে . গুরুতর 
আঘাত পাইবার কথা; কিন্তু কিছুই লাগিতেছে না। কিছু 
ক্ষণ পর মা বসিয়া পড়িলেন। 


তারপর পুররধের মত স্তোত্রাদি * অনর্গল ভাবে মুখ দিয়া 
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৫০ শা সপ পপ আজ শপ পপ 


* এই স্তোত্রাদির বিষয় পূর্বে লেখা হইয়াছে । আজ পধ্যস্ত এ ভাষা 
কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনা হইতে ইহা বাহির হইত । 


ভাগ ] একত্িংশ অধ্যায় ৫৮৭ 
বাহির হইতে লাগিল। কি সুন্দর তার উচ্চারণ! অতি 
স্পষ্ট ভাবে বাহির হইতেছে। কিন্তু এ ভাষা কেহ বুঝিতেছেন 
না। উচ্চারণ করিতে মার জিহবা নানা রকম হইয়া 
যাইতেছে । মা বলিতেন, ইহ! আপন আপনি ভিতর হইতে 
মায়ের মুগ ঠেলিয়। যেন বাহির হয়; আবার ধীরে ধীরে 
হইতে স্বতঃই. নিজেই বন্ধ হইয়া যায়। তাই হইল। 
স্তোত্রাদি নির্গমন। অনর্গল স্ব হইতেছে । মা প। ছডাইয়া 
দিয়াছেন, সমস্ত শরীর ছাড়িয়। বসিয়াছেন। ধীরে ধীরে 
নিজের ডান হাত উঠিয়া গেল। ভ্রমধ্য আঙ্গুল দিয়! 
চাপিলেন। স্তরবগ ধীরে ধীরে বন্ধ হইল। মা বলিয়াছেন, 
এই যে হ।ত উঠিয়। যায় বাভ্রমধ্য আঙ্কল দিয়। চাপিয়] 
ধরা, ইভা কিছুই ম| ইচ্ছা করিয়া করেন না। 


আবার নিজেই বন্ধ হইত। ম্হামহোখাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ 
মহাশয় বলিয়াছেন, ইহ। বর্তমান ধুগের সংস্কত ভাষা নয়। দেব ভাষা। 
মার মুখ হইতে যখন আপন] হইতেই স্ঞোক্রাদি বাহির হইতে লাগিল 
তখন সর্বপ্রথম প্রণব শব্ধ বাহির হ্য়। মা বলেন, “ছোটবেলায় 
শুরিতাম ও শব্দ শ্্রীলোক উচ্চারণ করে না। আমিও গুরু- 
জনদের আদেশ মত প্রণব উচ্চারণ করিতাম না । পরে এ শব্দ 
ভিতর হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইত। শব্দের ম্বুরও 
ভিতর হইতেই আমিত। তখন আর ইহা! উচ্চারণ করিতে 
নাই, এ ভাবই জাগিভ ল| 1” 


৫৮৮ পাম আনন্ধময়ী দ্বিতীয় 


৯১৮৭৬ লি, 


যেমন আপন! হইতে স্তব আরঙ্ক: হয়, রর বন্ধ 
হইবার সময় আপন। হইতেই হাত উঠিয়া যায় এ ভাবে 
কোনও ক্রিয়া হয়। আবার আপনিই স্তোত্রাদি বন্ধ হইয়। 
যায়। 


ম! অনেক বার বলিয়াছেন, “আমি যেন কোথায় বজিয়। 
শরীরের এই সব ক্রিয়! দেখি। কীর্তনে যে সব ভাব হয়, 
কীর্থনে বিভিন্ন তাও শুধু শরীরের ক্রিয়। | আমি নিজেই 
ভাব স্তোত্রাদি যেন শরীরটাকে এই ভাবে দেখিতে পাই ।” 
নির্গমন প্রতৃতি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, ' “শরীরের ক্রিয়া 
৮১-০০ হইয়! যাইতেছে আমি ত স্ির, এক ভাবেই 
ভিতরে প্রপ্রমা আছি আমি যেন দেখি, শরীরটায় এই ভাবে 
স্থির, ধীর, সর্বদা নান! ক্রিয়া হুইয়া যাইতেছে"। মা সব 
একই “ভাবে বিষয়েই বলেন, “শরীরটার ভিতর হইয়! 
অবস্থিত। যাইভেছে” নিজের হাসি, কান্না, চল। ফেরা 
সবই আমাদের এই ভাধেই বুঝাইয়াছেন, যে শুধু শরীরের 
ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে । দেহাত্ব-বুদ্ধি যে তার নাই, ইহ। 
অনেক ব্যবহারে দেখিয়াছি ও তিনিও বলিয়াছেন। কিন্তু 
আমরা বুঝি নাই 


স্তোত্রটি বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারের জন্তা হুড়াহুড়ি 
পড়িয়। গেল। ধাহাদের পরিবারগণ উপস্থিত ছিলেন ন। 
তাহার। বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন, কেননা সকলকে মায়ের 
পায়ের ধূলা৷ নেওয়াইবেন। মা ধীরে ধীরে পা উঠাইয়। 


ভাগ ] একত্রিংশ অধ্যায় ৫৮৯ 


নিলেন, চোখ বুজিয়াই আছেনঃ মধ্যে মধ্যে চোখ 

খুলিতেছেন, কিন্তু পলকহীন সে দৃষ্টি। কি 
৯ স্থন্দর সে দৃষ্টি! না দেখিলে বুঝাইবার 
বাহিক বিভি্রতা। উপায় নাই। একেই ত মার দৃষ্টি অতি 

প্রাণস্পর্শ ৷ তার মধ্যে ভাবের এই অবস্তায় 
আরও সুন্দর দেখাইতে ছিল। মুখের রং লাল আভাযুক্ত 
ছিল। ভাবের এই অবস্থায় কখনও কখনও কালোও হইয়! 
যাইতেন। কিছুক্ষণ পর ম! মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। 
অসাড় হইয়। পড়িলেন। ঠাণ্ডা! দেশ, তার মধ্যে পাথরের 
উপর শুইয়াছেন। সকলে ধর! ধরি করিয়! বিছানায় 
আনিয়া মাকে শোয়াইয়া দিল। চোখ বুজিয়। পড়িয়! 
আছেন; শরীর ঠাণ্ডা কেহ হাতে কেহ পায়ে হাত 
বুলাইতেছেন। অনেকক্ষণ পর মা চোখ খুলিলেন; কিন্ত 
দৃষ্টি তেমনই পলকহীন। একটু গ্ররে চোখ দিয়! ঝর্‌ ঝর্‌ 
করিয়া জল পড়িতে লাগিল । চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। 
সমস্ত শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বহুক্ষণ পর ম। উঠিয়। 
বসিয়াছেন। ঘরে লোক ধরে ন। ভদ্রলোকেবা বলিতেছেন, 
«এত দ্বিন যাবং আমর! যে এই ৬কালী বাড়ীতে কীর্তন রক্ষ। 
করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা সার্থক হইল । দিমলা- 
বাসীদের মহাসৌভাগ্য, যে মা নিজে দয়! করিয়া সকলকে 
দর্শন দিতে, সিমল! পবিত্র করিতে আসিয়াছেন। আমর! 
আজ ধন্য হইঙ্গাম।” 


৫১৯৩ (শর্মা আনন্দময় [দ্বিতীয় 


দি পি পরস্পর ও সি ৯ পি পির পলা সি শিপ শাঁস সস পি পস্টি 


 ভোলানাথও : সমস্ত দিন জল পথ্যস্ত খান নাই) আর 
এই ১২ ঘণ্টার মধ্যে বসেন নাই, কীর্তনে নাচিয়াছেন। 
কীর্তনে ভোলা তিনিও এখন একটু বিশ্রীম করিতেছেন ! 
নাথের ক্লান্তি- সকলেই বলিতেছেন “ভোলানাথকে কীর্তনে 
হীনতা। পাইয়া আমাদের আজ মহা আনন্দ 
হইয়াছে ।”৮ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি আহার করিতে 
গেলেন। 

ম! বসিয়াই আছেন। দৃষ্টি তখনও একই ভাবে আছে । 
সমস্ত লোক মার মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয় 
আছেন। মার জিহ্বা আড়ষ্ট। কথ বাহির হইতেছে না। 

পপ্রমায়ের আমরা কথা বলাইবার জন্য চেষ্টা করি- 

ব্যুখখানের তেছি। জকলকে বলিলাম, “মাকে ডাকুন”। 

পূর্বাবস্থা।  হারাণ বাবু, ছুর্গাদাস বাবু, চারু বাবু 
প্রভৃতি মাকে জোরে জেংরে বারবার ডাকিতে লাগিলেন। 
ম] ছল ছল চোখে, হাসি হাসি মুখে তাদের দিকে এক 
একবার চাহিতেছেন, কিন্তু শব্দ বাহির হইতেছে না। আবার 
কেমন আবিষ্ট ভাবে আপনা আপনিই যেন চোখ বুজিয় 
যাইতেছে । কিছুক্ষণ এই অবস্থায় কাটিল। পরে ধীরে ধীরে 
অস্পষ্ট ভাবে ২১টি কথ। বলিতে লাগিলেন। বেশী বোঝা 
যায় না, কিন্তু শিশুর মতই ৫স সরল দৃষ্টি ও আধ আধ বুলি ; 
সকলে যেন মুগ্ধ হইয়। দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। 
মুখ তখনও লাল, একটা, অলৌকিক জ্যোতিতে তখনও মুখ 


ভাগ ] একত্রিংশ অধ্যায় ৫৯১ 


খানি উজ্জল দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ পর আবার ম! 
গুইয়া পড়িলেন। সকলে প্রায় রাত্রি ১২টায় উঠিয়া 
গেলেন। 

রাত্রি ১টায় মাকে একটু খাওয়াবার চেষ্ট। কর! হইল । 
ভোগের সব মার জন্য ভক্তেরা উঠাইয়। রাখিয়াছেন। মাকে 
একটু খাওয়াইবেন মনে এই আকাঙ্া। কিন্ত মা কিছু 
গিলিতেই পারেন না, আমরা অনেক বার ইহ] দেখিয়াছি । 
কিন্ত নৃতন যাহারা দেখিতেছেন, তাহারা বলিতেছেন, 
“একটু মিষ্টি সুখে দিয়ে দেখেন না কি হয়”। তাই হইল, 
আমি একটু মিষ্টি মুখে দিয়া দিলাম । কিস্তু তাহ! গিলিতেই 
পারিতেছেন না; মুখে করিয়াইঈ বসিয়া আছেন। ফেলিতে 
বলিতেছি, তাহাঁও যেন পারিতেছেন না; বা কথাই যেন 
বোঝেন নাই, এইভাবে ফ্যাল্‌ ফ্যাল করিয়৷ মুখের 
দিকে তাকাইতেছে্স। এমন ভাবে চাহিতে- 
ছেন যেন কি করিতে হইবে, তাহ। বুঝিয়া; 
উঠিতেছেন না। অদ্ভূত অবস্থা । অনেক 
কষ্টে মুখের মিষ্টিটুকু বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলাম। পরে 
ধরিয়া উঠাইয়া নিয়া শোয়াইয়! দিলাম । ক্ষুদ্র শিশুটির মত 
“আমি ভবে শুই”, এই বলিয় শুইয়া পড়িলেন। কাল, 
আবার কিছু খাইবেন না, কেনন। কাল উপবাসের দিন। তাই 
রাত্র ২টার সময় আবার একটু গরম ছুধ খাওয়াইবার চেষ্টা. 
করা হইল। অনেক বার ধাক! দিয় ঘুম ভাঙ্গাইবার মত. 


বুখানের পূর্বে 
অদ্ভুত অবস্থা । 


৫৯২ শ্ীপ্রীমা আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


ডাকিতে ডাকিতে একটু সামান্য দুধ মুখে নেন, আবার যেন 
ঘুমাইয়। পড়েন, এই অবস্থা। সার! রাত্রি ও পর দিন ৰেল। 
প্রায় ১১ট1 পর্যন্ত পাথরের মত পড়িয়া রহিলেন 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 


আজ ১*ই আষাঢ়, বুধবার । আজ মাকে মেয়েরা নাম 
কীর্তন শুনাইবেন, কথা হইয়াছে । বেল। প্রায় ১১ট1 হইতেই 
বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মেয়েরা আসিয়া উপস্থিত হইতে- 
ছের্ন। ১২টা বাজিতেই মা সকলকে নিয় কীর্তনের ঘরে 

র গেলেন। মার ইচ্ছায় এত স্ত্রীলোক 
পা রঃ আসিলশ্যে ঘরে ধরে না। আজও মালা 
মহিলা! কীর্তন । চন্দন সব মেয়েদের দেওয়া হইল । ছোট 
বিপুল আনন্দ; ছোট ২৩টি ছেলে খোল করতাল বাজাইতে 


বত ১ ছেন। আজও ম। মঞ্চ তৈয়ার করাইলেন। 
আযাঢ়। প্রথমে নাম বেশী জমিতে ছিল ন1!। কারণ 


কীর্তন করিতে মেয়েরা জানে না। শেষে 
মা উঠিয়া! ফাড়াইয়। নাম করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ 
খঘুরিয়া ঘ্বুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
মেয়েরা তাই করিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্থ । 


টা 4 ছাত্রিংশ অধ্যায় ৫৯৩ 


লি প পলা আশি পারীিিনিসসিনপি | শী পি লিপ শাসিত তি তি তি শা শি পিপি তত 


নাম জমিয়। উঠ্ঠিল। কিছুক্ষণ পর এমন অবস্থা হইল, ৷ যে 
সাময়িকের জন্য সকলেই নিজকে ভূলিয়৷ গেলেন, লজ্জা! সরম 
নাই; ছুই হাত তুলিয়া গল জড়াইয়া জড়াইয়া নাচিয়া 
নাঁচিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতেছেন ; ঝর ঝর করিয়! 
ঘ!ম পড়িতেছে । কুলবধূদের এইরূপ নাম কীর্তন, তাঁর বোধ 
হয়, কেহ দেখেন নাই । মা নাচিতেছেন, নামের তালে 
তালে নাচিয়। নাচিয়। যেন শিক্ষা দিতেছেন। কখনও কাহারও 
গল। জড়াইয়। ধরিতেছেন, সে কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে । 
আবার তাহাকে দেখিয়া আর সকলে মার হাতের কাছে 
মিজেদের ম্থ! আগাইয়া দিতেছে; মাও কাহারও ইচ্ছ। 
অপূর্ণ রাখিতেছেন না। এক একজন করিয়া প্রায় সকলেরই 
গল। জড়াইয়। নাম করাইতেছেন ! ঘরে লাইটগুলি জ্বালাইয়। 
দেওয়া হইল। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন অপূর্ব দৃশ্য আর 
কেহ দেখে নাই। অনেকে বলিতেছেন, “মা রাসলীলার 
কথ। শুনিয়াছিলাম, তুমি আজ রাসলীল। দেখাইলে ।” 
সকলেই আনন্দে মগ্ন। ৪টা বাজিয়। গেল তথাপি নাম 
হয় না। প্রায় &॥ টায় নাম বন্ধ হইল। লুট দেওয়ার 
পর সকলে মাকে প্রণাম করিয়। বাড়ী চলিয়া গেলেন। 

শ্রপ্ীমায়ের সিমলা এর মধ্যে একট। কথ। হইল, যদি সকলে 
আগমন স্বতি-  ইচ্ছ। করেন, তবে মার দিমলা আসিবার 
বি স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতি বৎসরই নাম যজ্ঞের” পর 


একদিন মহিল।- 
স্বীর্থনের ব্যবস্থা । এইভাবে মেয়েরাও একদিন কীর্তন 


১%০, 
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স্পলল পস্পা তির ০৯৮ তত সরা ভালা তউি তল সিকি সিসি তত পি ভি নত সি ৪৯ আপান্পি সন্মানিত সি জি নত্পি উাস্পি পিসি 


করিবেন। সকলেই আনন্দে এই প্রস্তাবে যোগদান 


করিলেন। 

মেয়েরা চলিয়। যাওয়ার পর মা আনিয়া নিঞ্জের 
বিছানায় বসিয়াছেন। ভদ্রলোকেরা অফিসের পর আসিয়া 
মিলিয়াছেন। ম। কথায় কথায় বলিতেছেন» 


শ্রশ্ীমায়ের মুখে 

মহিলা টঠ “আজ মেয়ের! খুব ন্ুন্দর কীর্তন করিয়ছে। 
গ্রশংস।। কিছু সময়ের জন্যা কাহারও জ্ঞান ছিল না। 
এবং যেতার। কি ভাবে নাচিতেছে। কাহারও, 


“সবিক+ল্প সমাধির” মাথার কাপড় পর্যন্ত ছিল না।” ভদ্র- 
তীর কাল লোকদের মধ্যে ধাহাদের অফিস নিকটে ই, 
. ভাহার। অকিসে বসিয়াই নাম শুনিয়াছেন। 
তাহারা বলিতেছেন, “মা আমরা অফিসে বসিয়াই কীর্তন 
শুনিয়ান্ছ ; বেশ সুন্দর হইয়াছিল ।” রাত্রি ১০টায় অনেকে 
উঠিয়। গিয়াছেন। চারুবাবুর সহিত মার কথা হইতেছে। 
মা বলিতেছেন, “দেখ, ঘখন অথণ্ড দর্শন হুয় এবং অথণ্ড ভাক 
বোধে আসে, তাহার পরেই অখণ্ড স্ব বোধে অথগ্ড স্ফিতি 
হয়। তখনই তার সবিকল্প সমাধির প্রকাশ। ৫যমন ভাব 
ও কর্মের পুর্ণ সমাধান। ডুব দিয়া স্নান করা আর কি। 
কোন অঙই শুক্ন!। থাকে না।” 
১১ই আধাঢ়, বৃহস্পতিবার । আজও ম। নিজের বিছানায়, 
বসিয়া আছেন । ছুপুরবেল। মেয়ের৷ আলিয়। মার কাছে 
একত্র হইয়াছেন। যাহার কীর্তনে যোগ দিতে পারেন, 
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নাই (পূর্বে খবরই পান নাই ) তাহার। আসিয়া খুব ছঃখ 
করিতেছেন। আজও মার কথা জড়ান; 
৮৮ ভাল করিয়। কথ! বলিতে পারিতেছেন ন1। 
গণের ছুঃখ প্রকাশ মেয়েদের আজও কীর্তনের ঝৌক খুব 
এবং তাহাদিগকে আছে। তারা বলিতেছেন, “মা আজও 
ক নিহানা একটু কীর্তন হউক ।” ম| হাসিয়। বলিলেন, 
“বেশ ত কর।” সকলে বলিতেছেন, “ম। 
মি বলিয়। দাও, আমর। সঙ্গে সঙ্গে করিব ।” মা মধুর স্বরে 
“হরিবোল” বলিয়! দিতে লাগিলেন। মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে 
বলিতেছেন। এনেকক্ষণ নাম করা হইল। ধাহরা কাল 
কীর্তনে যোগ দিতে পারেন নাই তাদের কিছু ছঃখ মিটিল। 
কাল কার্তনের পর বাপায় গিয়। কি কি কথ হুইয়।ছে, সে 
সব বলিয়। মেয়েরা মার কাছে খুব আনন্দ করিতেছেন। 
সকলের মুখেই একট। আনন্দের ভাবত যেন একটা মস্ত বড় 
সক্কোচ তীহার। মার কৃপায় কাটাইয়া উঠিয়াছেন। কখনও 
এই ভাবে বীর্তন করিতে তাহারা পারেন নাই । আজ ম। 
আসিয়া এই কীর্তনের আনন্দ তাহাদের দিয়। গেলেন ; এই 
কথাই তারা মাকে নান। ভাবে বলিতেছিলেন। 
আগামী কল্য মার সোলন যাওয়ার কথা হইল । সকলেই 
বাধ। দিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বলিতেছেন, “আমাদেরও 
নিয় যাও, নতুবা আমর! তোমার যাওয়ার পথে শুইয়। পড়িব, 
তোমায় যাইতে দিব না1৮ ভাবের যেন ছড়াছড়ি, ছকঈ 
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দিনের পরিচয়েই যেন ম! তাদের কত আপনার জন হইয়া 
ব্রার পড়িয়াছেন। কিসের আকর্ষণে মকলে 
গমনের প্রস্তাব। এইরূপ পাগল হইয়াছে? মার আকর্ণা 
শরতীমার প্রচণ্ড শক্তি অদ্ভুত। সকলেই যেন মার সঙ্গ 
আকষর্ণী শক্তি। পাইবার জন্ত পাঁগল। অস্থায়ী হইলেও 
এই ভাবগুলি শুনিতে বেশ আনন্দ হইতেছিল। সন্ধযাবেলায় 
ম। একটু বেড়াইয়া আয়া নিজের ছোট বিছানাটুকুর উপর 
বসিয়। আছেন। ভক্তেরা সব আসিয়া ঘিরিয়া বসিয়াছেন। 
আগামী কল্য সোৌলন যাইবার কথা উঠিয়াছে, সকলেই মহা 
আপত্তি তুলিয়াছেন, কিছুতেই মাকে এত তাড়াতাড়ি যাইতে 
দিবেন না। মা মিষ্ট ভাষায় তাহাদের বুঝাইয়। দ্িতেছেন, 
কবল যাওয়াই ঠিক। ঠাহার। কখনও বিনয় করিয়া, কখনও 
গম্ভীর হইয়া, কত রকমেই না মাকে থাকিবার জন্য বলিতেছেন। 
মখন দেখিলেন, ম! থাকিবার কোন আভাবই দিতেছেন না, 
তখন হারাণবাবু প্রস্তাব করিলেন, “মা কাল যাইও না। 
আমর! শনিবার সকলে মিলিয়া তোমার সঙ্গে সালন যাইব, 
এবং সন্ধ্য। ৬টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্ট। তোমায় 
নাম শুনাইব।” ভোলানাথ কীর্তনের নাম শুনিয়াই থাকিতে 
রাজি হইলেন ১ মাও অগত্যা রাজি. হইলেন। স্থির হইল 
আগামী শনিবার সকলে মার সঙ্গে যাইয়। সারারাত্রি কীর্তন 
করিয়। রবিবার, চলিয়া আসিবেন। সোলন রাজাকে ফোনে 

ংবাদ দেওয়া হইল । আরও ২৩ দিন মার সঙ্গ পাইবেন 
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ভাবিয়া সকলের মহা! আনন্দ। এই সব কথা ঠিক করিয়া 
রাত্রি প্রায় ১ টায় মা ও ভোলানাথকে প্রণাম করিয়া সকলে 
বাড়ী ফিরিলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন। 

১২ই 'আধাঢ়, শুক্রবার । আঁ ভোরে উঠিয়। মা চারুবাবু 
প্রভৃতির সহিত একটু বেড়াইয়া আাসিলেন। আজ মার 
উপবাসের দিন। বেড়াইয়। আলিয়া, মা বিছানায় বসিয়া 
আছেন। ভক্তের ২১ জন আমসিতেছেন, যাইতেছেন । অফিস 
যাইবার পুর্বে কেহ কেহ আসিয়া পায়ের ধূল। নিয় যাইতেন। 
ক্লুমে সকলে চলিয়া যাওয়ায় মা উপবে গিয়া আপন মনে 
মা রা হী পায়চারা করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পর 
'বাজে কথায় সময় আসিয়া বিছানায় শুইয়। পড়িলেন। একটু 
নষ্ট করিতে নাই । পরেই মেয়ের আসিতে আরম্ত করিলেন । 
বর ক্রমে ক্রমে ঘর ভরিয়া! গেল। মা উঠিয়। 
বলিয়াছেন । মেয়েরা মার সঙ্গে সেঃলন যাহতে পারিবেন না 
বলিয়। দুঃখ করিতেছেন । আজও সকলে মিলিয়া মার কাছে 
একটু কীর্তন করিলেন ম। বলেন, "শুধু মুখে বজিয়া 
থাকিতে নাই, একটা কিছু কর। হয়, নাম কর, নয়ত, পাঠ 
কর, নয়ত, কিছু সত আলোচনা কর; কিছু কর! দরকার । 
বাজে কথায় সময় নষ্ট করিতে নাই ।” প্রায় ৪টার জময় 
মেয়ের! উঠিয়া গেলেন ও ভদ্রলোকের মাসিতে মারস্ত 
করিলেন। 

প্রায় ৫টায় মা একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন । সঙ্গে 
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অনেকেই চলিলেন। সন্ধ্যার সময় ম| ফিরিয়া আসিয়। 
বিছানার উপর বসিয়াছেন। প্রতি দিনের মতই ভক্তের! 
ঘিরিয়! বসিয়াছেন। প্রায় ৩০৩৫ জন তসোলন যাইবেন 
স্থির হইয়াছে । সকলের মহ! আনন্দ । মার সঙ্গে কীর্তন 
রশ করিতে যাইবেন। মা বলিতেছেন, 
শ্রীমায়ের সঙ্গে 
সোলন যাইতে পাই- “তোমাদের দেরাভ্নের কীর্তনের ঘরও বেশ 
বার আশায় সক- হুইয়াছে। সেখানে তোমাদের মত কীর্তন 
লের মহ! আনন্দ । করিতে কেহ জানে ন1; ফাড়াইয়! কীর্তন 
কার্তন-প্রসঙ্গ। করিতে হুয়। €ভোমর! বেশ প্রথম হইতে 
শেষ পর্ধ্যস্ত াড়াইয়। কীর্তন কর। কেশ ত!০ গুবিধা হইলে 
তোমর। একবার সকলে দেরাদ্ুন ভোমাদের আশ্রমে যাইয়া 
কীর্তন করিয়া! আমিও ।” সকলেই বলিতেছেন, “মা, আমর! 
ত ইহ পৃর্ব্বেই স্থিব করিয়াছি, যে দিল্লী ফিরিয়া গিয়। 
তোমার দেরাছুন "ওয়ার খবর পাইলেই আমর! দেরাছুন 
যাইয়া প্রাণ ভরিয়। কীর্তন করিয়া আসিব। আবার 
তোমাকেও দিল্লী নিব।” মা বলিতেছেন, "শরীরট। যদি 
থাকে, সময় আন্মুক, ঘা! হইবার হুইবেই। তোমরা সকলে 
মিলিয়। কীর্তন করিবে, সেত আনন্দের কথা ।” নানা কথার 


পর রাত্রি প্রায় ১টায় সকলে চলিয়া গেলেন! মাও একটু 
বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। 


ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় 


১৩ই আষাট, শনিবার । আজ দকলকে নিয় নার মোলন 
যাওয়র কথা । সেলনের রাজ। ৩ খান। মোটর পাঠাইয়াছেন। 
খাওয়। দাওয়ার পর বেল। প্রায় ৩॥ টায় মা প্রায় ৩০।৩৫ জন 
উনার ভক্ত সঙ্গে মোলন রওনা হইলেন। মোটরে 
হইঘা প্রীতীমায়ের সকলের যায়গা! হল নাং অনেকে ট্রেণে 
মৌলন গমন। গেলেন। সন্ধ্যার পূর্বেই মা মসোলন 
(১৪৩।১৩হ আহাঢ) পৌছিলেন। রাজা আসিয়া চরণ বন্দন। 
করিলেন । ডাক্তার মদনবাবু আসিয়া, যে ঘর কীর্ভনের 
জন্য সাজান হইয়াছে, সেই ঘর মাকে দেখাইতে লইয়া 
গেলেন। 

মন্দির সংলগ্ন একট! বড় কোঠায় কীর্ভনেব বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছে । ফুল পাত। দিয়া সুন্দর করিয়। সাজান 
হইয়াছে ও মধ্যস্থানে বেদী করিয়া ৬রাধাকৃষ্ণের মৃত্তি স্থাপিত 
করা হইয়াছে । ভক্তদের থাকিবার জন্তাও 'ন্যান্ত ঘর 
বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । খাওয়া দাওয়ার সব রান্ন। প্রস্তত। 
রাজকন্মচারীরা সব আনিয়! মন্দিরে পৌছাইতেছেন। সকলে 
মিলিয়। কীর্তনের ঘরে গেলেন । মার জন্য 'ম।সন পান্ত। 
হইল। মা গিয়া কীর্তনের ঘরে বদসিলেন। মাকে প্রণাম 
করিয়। মাল। চন্দন পরিয়া সকলে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
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রাজাও প্রজাদের নিয়া কীর্তনে যোগ দ্িয়াছেন। উজির- 
সাহেব ছেলেকে নিয় আসিয়া, কীর্তনে যোগ দিয়াছেন। 
রাণী, রাজমাত। ও রাজপরিবারস্থ মেয়েদের 
সোলনে ্ীশ্রীমাকে নিয়া চিকের আড়ালে মন্দিরের ভিতর 
নিয়া বিপুল 
কীর্তনানন্দ। বসিয়াছেন। সিমলার কীর্তনে দেখিয়াছি» 
কীর্তন করিতে করিতে কেহ বসেন না। 
আগাগোড়া দাড়াইয়া দ্রাড়াইয়৷ কীর্তন করেন। আজও 
বেদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখনও স্থিরভাবে দীড়াইয়া দাঁড়াইয়া, 
সকলে কীর্তন করিতেছেন। বাহিরে খুব বৃষ্টি হইতেছিল। 
মাও সমস্ত রাত কীর্তনে বনিয়া আছেন। * ভোলানাথ 
সকলের সঙ্গে কীর্তনে নাচিতেছেন। তিনি আজ প্রায় ৪ 
বংসর বাক্‌ সংযম করিয়াছেন। কাজেই শব্দ করিয়া নাম 
করেন না। মহা আনন্দে সারা রাত কীর্তন হইল । 
এদিকে প্রফেসর বারেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যে 
ঘরে কীর্তন হইতেছিল মে ঘর হইতে কিছু দূরে একটা! ঘরে 
শ্রীযুক্ত সুধীর সরকার প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্রলোককে মার 
পূর্ব কথ শুনাইতেছেন। তাহার। মার লীলার কথ। শুনিতে 
ভক্তবা্থাপর্ণকারিনী শুনিতে এত মুগ্ধ, যে কীর্তনে যাই যাই 
্রত্রীমায়ের সম্বদ্বে করিয়াও যাইতে পারিতেছেন না। তাহার! 
আশ্ধ্য একটি বলাবলি করিতেছিলেন, «আচ্ছা, এখন 
মনা যদি হঠাৎ মা! আসিয়া উপস্থিত হন, কেমন 
হয়; এইভাবে তাহাদের ভিতরে একটা প্রার্থনা জাগিতেছিল, 
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দেখি মা কীর্তন হইতে এখন এখানে আসেন কিনা ; আমরাও 
ত মারই কীর্তন করিতেছি” রাত্রি তখন প্রায় ছুইট। বাজে, 
খুব বৃষ্টি । মা হঠাৎ কীর্তন হইতে উঠিয়। রাস্ত। দরিয়া বৃষ্টিতে 
ভিজিতে ভিজিতে সেই ঘরে আসিয়া! উপস্থিত। তাহারা ত 


অবাকৃ। মা হাপিয়। ফেলিলেন। মাকে আমরা কাপড় 
ছাড়াইয়া দিলাম । আবার কীর্তনে চলিয়া গেলেন। 


রাত্রি প্রায় ৪॥টা পর্ধ্যস্ত রাজা, রাণী সকলেই উপস্থিত 
ছিলেন। মার অনুমতি নিয়। রাত্রি প্রায় ৪॥টায় রাজা, রাণী, 
উজিরমাঁহেব সব চলিয়া গেলেন। কীর্থনের গানে যে আছে 
নি রর নির্ধি “মিলে চাকরে নফরে, ভূপাল কুষ্ণকে সবাই 
শেষে কীর্ডনে বলে হরিবোল।” মাও আজ তাই 
যোগদান ও নৃত/। করাইয়াছেন। রাজা হইতে সাধারণ 
অপূর্ব দৃষ্। চাকরেরাও এই কীর্তনে যোগ দিয়া 
নাচিয়াছেন। টায় কীর্তন শেষ ভ্বইল। কীর্বনে ভোগ 
দেওয়ার জন্য রাজবাড়ী হইতে নান! রকম খাবার তৈয়ার 
হইয়! আঙিয়াছিল। তাহাঁও দেখিবার মত জিনিষ । 

১৪ই আবাঢ়, রবিবার। কীর্তনের পরে বিশেষ কাজের 
ঠেকায় জল খাইয়াই অনেকে মোটরে সিমপ। ফিরিলেন। 
ভয়ানক বুষ্টি। কেহ কেহ রহিয়া গেলেন, 
খাওয়া দাওয়। করিয়া বিকালে যাইবেন। 
মা প্রায় ১০টার সময় শুইয়া পড়িলেন। 
আবার ১।টার সময় উঠিয়া বসিলেন। ভক্তদের সহিত কথ! 


সোলনে বাধিক 
কীর্তনের উপদেশ। 


৬০৯ রত্না আনন্দময়ী [ দ্বিতীয় 


শিস ৮ ৬ রসিদ শিক্ষিত ও জামাত সিপাপটিসিতি সি» তা তস্ছি ঠাছি পস্টির সিতিিসদিএট তিতা সিটিতে সত ৮ সি ািগসি শাস্ছি তানি ভান এট পিসি এসি শা 


বার্ত। বলিতেছেন। ২১টি গানও ভক্তদের অনুরোধে 
করিলেন। ম! বলিলেন, “এমন ভাবে ১২ ঘণ্টা কীর্তন এই 
যায়গায় আর কেহ শোনে নাই; তোমাদের সুবিধা হইলে, 
প্রতি বছর এই রকম কীর্তনট! হুইলে, মন্দ হয় না। শোগী 
বাব। নামে এখানে এক সাধু ছিলেন। তিনি দেহ রক্ষ! 
করিয়াছেন। তিনিই এই মন্দিরাদি করিয়! গিয়াছেন। তার 
ইচ্ছায়ই তোমরা এখ।নে নাম করিতে আজিয়াছ। 
মন্দিরে ৬রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। মা বলিতেছেন, 
ওরাধাকৃক্ঠের বোধ হয় তোমাদের মুখে নাম শুনিবার ইচ্ছা 
হইয়াছিল। ভাই তোমর1 আসিয়। নম সনাইয়! দিলে ।” 
এইরূপ নানা কথ। বলিয়া আনন্দ করিতেছেন । 


“বেল প্রায় ৫টায় ভক্তের সিমলায় রওনা হইবেন। 
রাজ! রাণীও মার দর্শনে আলিয়াছেন । তখন রাজ। ভক্তদের 
অনুরোধ করিতেছেন, * “প্রতি বছর আপনাদের সুবিধা 

মত একদিন আসিয়া, এইরূপ কীর্তন 
রাজার মনে অন্থু- 
রূপ প্রেরণ। এবং করিলে বড়ই আনন্দ পাইব।” মা যখন 
তজ্ঞনিত অন্থরোধ। ভক্তদের প্রতি বছর আসিয়া কীর্তন করিতে 
বলিয়াছিলেন, তখন রাজ। উপস্থিত ছিলেন না; রাজ তাহ। 
শোনেনও নাই। মা, রাজার কথা শুনিয়া খুব আনন্দ 
করিয়া বলিতেছেন, "বেশত এই শরীরট। (নিজের শরীর 
দেখাইয়া বলিতেছেন) উপস্থিত না থাকিলেও তোমর৷ 
আসিয়! কীর্তন করিতে পার ।” সকলে বলিতেছেন, “তা হয় 
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নামা। তোমাকে আমিতেই হইবে। নতুবা কীর্তন 
হয় না।» সকলে চলিয়। গেলেন । মা, রাণী ও রাজমাতার 
সহিত কথা বলিতেছেন। রাণী ও রাজমাতাকে সর্বসাধারণে 
দেখিতে পারিবে না; কাজেই মা এক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়। 
তাহাদের নিয়। বসিয়াছেন। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর 
রাত্রি প্রায় ১*টাঁয় ম1 শুইয়া পড়িলেন। আমরাও যার 
যাঁর কম্থল নিয়া মার চারিদিকে শুইয়া পড়িলাম। 
১৫ই আষাঢ়, মোমবার। আজ ম। প্রায় ১০ট1 পর্যাস্ত 
শুইয়া ছিলেন । আজ খাওয়ার দিন তাই মাকে ডাকিয়। 
উঠাইলাম। "মার শরীর যেন অবশ। কীর্তনের জের 
চলিতেছে । সিমলার কীর্তনের পর হইতেই 
শ্ীশ্রীমায়ের ভাবের 
পরিবর্তন পূর্বের দেখিতেছি, মার ভাবের কেমন পরিবর্তন। 
কঠোর বৈদান্তিক বহু পুর্ব যেমন অন্যমনস্ক ভাব ছিল, চোখ 
চি ডাব। ছুটি লাল এবং জঙ্চ ভর৷ থাকিত, মুখখানি 
রক্তাভা যুক্ত, এখনও তাহাই দেখিতেছি। 
81৫ বছর এ ভাবটা খুব কম ছিল। এ কয় বছর বেশ 
চটুপটে ভাব। কখনও খুন গম্ভীর ভাব; বেদান্ত উপদেশই 
করিতিছেন। জ্ঞানবাঁদীদের মত কঠোর ভাধটাই যেন বেশী 
প্রকাশ পাইত। এখন আবার যেন ভাবে ঢল ঢল । অনেক 
সময় আপন ভাবেই নাচিয়! নাচিয়। বলিতেছেন, “জয় রাধে 
জয় রাধে।” হাত পায়ের তলা এত লাল, যেন সিন্ুর 
মাখান। হাতে হাত দিলেই বুঝ। যাঁয়। তাহা যেন মোটা 
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ও খুব নরম হইয়াছে, খাইতে বসিয়াছেন, তখন৪ এ ভাব, 
কাজেই খাওয়া হয় না। চোখ ছুটি জল ভরা। মুখখাঁনিতে 
হাসি লাগিয়াই আছে। কিযেমিষ্টিহাসি,যে দেখে নাই, 
তাহাকে বুঝাইতে পাঁরিব না। আমি বলি, “মা খাওয়া ত 
কিছুই হইল না।” মা হাসিয়া হাঁপিয়। রলিতেছেন, 
“জয় রাধে জয় রাধে।” আর ছুই হাতে তালি দিতেছেন। 
মহা আনন্দ। আমার চিন্তা হইতেছে, শরীর কি করিয়া 
টিকিবে? কিন্তু উপায় কি? তার ভাবে বাধা দেয় কার 
সাধ্য। বলিতেছেন, «তোমরা সৎভাবে কাজ করিলেই, 
আমার শরীর ভাল থাকিবে । এই খাওয়ায় কি হইবে ?” 
১৬ই আধাঢ়, মঙ্গলবার । আজও মা সকালে একটু 
বেড়াইয়। আলিয়াছেন। আসিলে মুখ হাত ধোয়াইয়া 
দিলাম। কিছুক্ষণ আপন মনে পায়চারী 

এ [র করিয়া শুইয়। পড়িলেন। ছুপুর বেলা ম! 
ও ভোলানাথের বসিয়াই ছিলেন। লোকজন মার দর্শনের 
ফটো গ্রহণ। জন্য আসিতেছে, যাইতেছে । বিকালে 
এলি একটি ছেলে সিমলা হইতে আসিয়াছে। 
| সে নিজে মার ফটে! তুলিয়। নিবে। মা ও 
ভোলানাথ, তার সঙ্গে ফটে। তুলিতে গেলেন । এদিকে রাণী 
রাজমাতা আসিয়া বসিয়া আছেন। মা ফিরিয়া আদিলেন। 
তাহাদের সহিত কথ। বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ৮টা হইল। 
তাহারা চলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার পর ম। শুইয়া 


টা অযোজি। ংশ অধ্যায় ৬০৫ 


পাসটিপছি তা স্ছি ত সী সি পে তত পিসি সি ছি সি সি সি ছি 


পড়িলেন। | আমরাও মার বিছানার ধারেই কম্বল _বিছাইয়া 
শুইয়। পড়িলাম। 
১৭ই আষাঢ়, বুধবার । আজ আর ম' প্রাতে বেড়াইতে 
বাহিরে যান নাই । আপন মনেই কখনও বসিয়া, কখনও 
শুইয়া আছেন। কখনও উঠিয়া হাঁটিতেছেন। লোকজন 
যাহারা আসিতেছেন, সকলের সঙ্গেই ২৪টি কথ! বলিতেছেন । 
দুপুরে মেয়েরা সব আসিয়াছেন। আলমোড়ার, পাঞ্জাবের 
কাশ্মীরের সব দেশের মেয়েরাই উপস্থিত হইয়াছেন । 
বাঙ্গালী এখানে নাই, বলিলেই হয়। মা 
৯ বলিতেছেন, "তোমর! কীর্তন কর । অধু শুধু 
পশ্চিম অঞ্চলের বজিয়। থাকিতে নাই।” আমাকে বলিলেন, 
মহিলাগণের দ্বারা “তুমি প্রথম বলিয়। দাও, ওর। সজে সঙ্গে 
নাম কীর্তন। বলিবে।” এই বলিয়া মা-ই প্রথম নাম 
বলিয়। দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সকলে নাম 
কীর্তন করিতে লাগিলাম। একটু পরেই মা চুপ করিলেন। 
মার আদেশে আমর! কীর্তন করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ 
নাম হইয়া বন্ধ হইল। একটা দেখিতেছি, সিমলার নাম 
যজ্ঞের পর হইতে মার কাছে রোজই একটু একটু কীর্তন 
হইতেছে । কখনও “রাম” নাম, কখনও “হরি” নাম, কখনও 
*ম1৮ নাম সবই হয়। বৈকালে প্রতি দিনের মতই রাজ! 
রাণী, রাজমাতাদ্ধয় পরিচারিকাদের নিয়া মার দর্শনে 
আসিলেন। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮॥ট] হইল তাহারা 
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সে প্রণাম করিয়। চলিয়া গেলেন । মা উঠিয়া হাটিতেছেন 
ও উপস্থিত সকলের সহিত কথাবার্তী বলিতেছেন। রাত্রি 
প্রায় ১০টায় মা শুইয়। পড়িলেন। 


কোন কোন দিন ম। শুইয়াই একেবারে চুপঃ আর নড়। 
চড়া নাই। আবার কোন কোন দিন শুইয়াছেন, একটু 
পরেই উঠিয়া বপসিতেছেন। বলিতেছেন, “আজ শুইবার 
ভাবই নাই।” সারারাত্রি হয়ত কোন 
কোন দিন বসিয়া বসিয়া ছুলিতেছেন। 
কোন কোন দিন সকলে ঘ্ুমাইয়া আছি, 
ম৷ আস্তে আস্তে উঠিয়া হাটিতে থাকেন । কান কোন দিন 
জাগিয়। হয়ত এই দৃশ্য দেখি । আর কোন দিন হয়ত জানিই 
ন।। পর দিন মার মুখে রাত্রর খবর শুনি। 


শ্রীশ্ামায়ের রাত্রি 
যাপন প্রকার । 


শি পাপ 


চতুত্রিংশ অধ্যায় 


১৮ই আবাট, বৃহম্পতিবর। আজ মার খাওয়া নাই। 
প্রায় ৯ট। অবধি শুইয়া আছেন। তারপর উঠিলেন। হাত 
মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে হঠাৎ 
াদারত জানালার ধারে গিয়৷ বাহিরে পাহাড়ের 
হঠাৎ কু শাক গায়ে কিছুদুরে কচু গাছ দেখিয়া বলিয়। 
খাওয়ার খেয়াল। উঠিলেন। «এ দেখ কচুগাছ। কচুর শাক 
খ।/ইব ?" এই বলিয়। হাপিয়া উঠিলেন। আমরা 
হাসিলাম। 


তারপর ধীরে ধীরে মেয়ের! আমিতে আরম্ভ করিলেন। 
মা সকলকে নিয় নাম করাইলেন। নাম শুধু বিলাইতেছেন। 
সকলকেই শুধু বলিতেছেন, “নাম কর ; নামেই লব হুয়।” 
নাম জপ বা কীর্তন একজন বলিলেন, “মা, নামে কি হয়? 
সন্বদ্ধে শ্রাপ্রীমায়ের ম! বলিতেছেন, “নাম জপেই চিত্ত শুদ্ধ হুয়, 
উপদেশ । সেই স্থানও পবিজ্র হুয়। কীর্তনেও, ০ 
কীন্তন করে, তার চিত্ত শুদ্ধ হয়। যেখানে কীর্তন হয়, সেই 
স্থান পবিজ্র হয়। €ব, কীর্তন শোলে ০সও পবিত্র হুয় ।” 
কাহাকেও ৩ ঘণ্টা, কাহাকেও ২ ঘণ্টা, কাহাকেও এক ঘণ্টা, 
কাহাকেও আধ ঘণ্টা (২৪ ঘণ্টার মধ্যে ) সময়, তার জন্য 
দিতে বলিতেছেন । এ ছাড়া মা ১৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিদিন, 


৬০৮ শীশ্ীম৷ আনন্দময় | দ্বিতীয় 
নির্দিষ্ট ১০ মিনিট তার জন্য দিতে বলিতেছেন । মা সকল- 
কেই বলিতেছেন। «প্রতি দিনই একটা নির্জিষ্ট সময় ১০ 
মিনিট স্তীকে ভাকৃবে। যদ্ধি সংসারের কাজের জন্য এক 
যায়গায় চুপ করিয়! ব্সিয়। না পার, ভবে অন্ততঃ সেই নির্দিষ্ট 
সময় মৌন থাকিয়া (হাতে কাজ কর ) যার যে ভাবে ইচ্ছা 
নি রে তাঁকে স্মরণ করবে। ইহাতে শুদ্ধ অশুদ্ধ 
স্মরণ করিবার জন্ত বিচার নাই। কাপড় ছাড়িয়। শুচি হুইবার 
ধনিক যথাসম্ভব দরকার নাই। এমন কি; সেই নিদ্দিষ্ট সময়ে 
সময় নির্দিষ্ট যদ্দি পায়খানায় বাও, তাও কিছু বাধা নাই। 
করিয়া রাখা চাই। সেখানে বসিয়াই ১ মিনিট ভাকে ডাকবে 
আনে করবে, এই দশ মিনিট ভ্াকে দিয়াছি। পশু পাখী 
যেমন নির্দিষ্ট সময় ডাকিয়া ওঠে। কোন বাধ! বিদ্ব মানে 
না, তোমরাও সেরূপ একট। নির্দিষ্ট সময় স্তাকে দিতে চেষ্টা 
কর। এই সময়টি তাকে সমর্গণ করিয়াছি, এই ভাবটি 
রাখিও।" 
মার এই মধুর উপদেশে এমন সুন্দর ফল দেখা গিয়াছে 
যে হয়ত কাহারও স্বামী কি.পুত্র মার। গিয়াছে, তখনও মৃত 
দেহ ঘরেই আছে, কি কাহারও সৎকার কর। হইতেছে, তখন 
হয়ত ১০ মিনিটের সময় হইল, অমনি মার 
এইসব উপদেশের আদেশ স্মরণ করিয়! সে উঠিয়া! বিয়া ১০ 
মধুময় বাস্তব ফল। 
ূ মিনিট নাম করিতে আরম্ভ করিল। ১৯ 
মিনিট পরে আবার কান্না । মা যে বলিয়াছেন, “মনে রাখিও 
এ সময়টুকু তীকে সমর্পণ কর! হইয়াছে” এই ভয়ানক 
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শোকের মধ্যেও তাহারা 'সেই বাণী ম্মবণ করিয়া আদেশ রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 


মা ধলিয়৷ দিয়াছেন, “তোমরা সাংসারিক অুখে দুঃখে 
সেই অময় টুকু তাঁকে ভাকিতে ভুলিও না। মনে রাখিও দেই 
অময়টুকু তাকে দেওয়। হইয়! গিয়াছে ।” আরও খলেন, “শুদ্ধ 
বন্ধন না নিলে অশুদ্ধ বন্ধন কাটিবে ন1।” ঘরে ঘরে তার এই 
অমূল্য উপদেশ প্রতিপালন করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । মা বালতেছেন, “দেখ, এক 
নিশ্বাসের ত বিশ্বাস নাই; ইহ! মনে করিয়া 
স্তাকে ভাক, আঁযু ৬ ফুরাইয়। আসিল, শিশ্বসে নিশ্বাসে আস্ম 
ক্ষয় হইতেছে ।” এহসব উপদেশ সব্বদাই দিতেছেন। 


শঙনায়ের এরূপ 
অন্যান্ত উপদেশ । 


রর প্রায় ১০টায় না শুহয়া পাড়রাছেন। শ্রীযুক্ত, 
বীরেনণদাদার সহিত নানা কথ!। হহতেছে। ভক্ষণ লীলার 
টির +থ। উঠিয়াছে। ঠা বলিতেছেন, “এই থে 
আকষঞ্লীপা ৃ্‌ 
প্রাকৃত নীপা; কৃষ্চলীলা ইহ। অপ্রাক্কৃত লীল।। প্রকৃতির 
প্রকৃতির পারে উপরে উঠিতে না পারিলে কহে এই লীল। 
যাইতে ন। পারিলে করিতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না। 
বুঝা যামশা।  এঁলালায় প্রকৃতির অধিকার নাই । যাহার! 
প্রকৃতির অধীন তাহারা এই লীল। কি প্রকারে বুঝিবে ? 
তাহার! শুধু নিজেদের ভাব দ্রিয়৷ এই লীলার রস আস্বাদন 
করিতে চেষ্ট। করে । কাহার মুখে যেন শুনিয়াছি, খবিরা 
সব গোপিণী হুইয়া জন্ম নিয়াছিলেল।” 

চি 
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বীরেনদাদ। বলিতেছেন, “ম। খষিরা যদি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া 
থাকেন, তবে আবার তাহাদের এই লীলায় যোগ দিবার 
শরীক ও গোণী বাসনা কোথা হইতে আসিল? তবে 
তত্বতঃ একই । এই বল যায়, যিনি ব্রহ্ষজ্ঞ, তিনিই ব্রন্ধ 
পূর্বের বাসনা স্বরূপ। কাজেই কৃষ্ণে ও খধিতে প্রভেদ 
উট নাই। তবেই বল। যায়, তিনি নিজেই 
আবির্ভাব নান। মৃত্তিতে লীল! করিয়া গিয়াছেন। 
পূর্ণ বৈষব কে? গোঁপিনীরা ও কৃষ্ণ একই ছিলেন।” ম! 
বলিতেছেন, “এত অতি সত্য কথা। তবে বাসন। কোথা 
হইতে আঙজিল, একথার উত্তরে বল যায়, পুরের্বর বাসনাতেই 
প্রারন্ধ কূপে কাজ করে। জীবন্বুস্ত অবস্থায় ত কোন 
বাজন্ব। থাকে ন৷। কিন্তু প্রারন্ধের ক্রিয়া হইয়া বাইতেছে। 
ইহাতে তাহু'দের সুখ-দুঃখ কিছুই নাই। তবে এটাও 
স্থির জানিও, ইহা অখণ্ড নিত্যলীলা”। আবার বলিতে 
ছেন, “দেখ কাত্যায়নী পুজ! করিয়। “কৃষ্ণকে পাইল। অথচ 
এখন দেখ বৈঝুবেরা কি আর দেবীকে তেমন ভাবে ? তবে 
যিনি পুর্ণ বৈষ্ণব তাহার ভিতর কিন্তু সব ভাব গুলিই পুর্ণ 
ভাবে প্রকাশ পাইবে।” রাত্রি প্রায় ১২ট। বাজে । কথা বন্ধ 
হইল। সকলে শুইয়া পড়িলেন। 

আজ মার খাওয়ার দিন ছিল। ম প্রায় ৭1 অবধি 
শুইয়াই আছেন। অনেক সময় খাওয়ার দিন, (কাল 
জল টুকু পর্যন্ত খান নাই, কাজেই আজ উঠিলেই 
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শা ল লি ভলী সি 


খাইতে বলিব, এজন্য) চ্‌প করিয়া চোখ বুজিয়! পড়িয়া 
পুষনিনে কশাক থাকিতেন। অথচ খুব ভোরে উঠিয়। 
খাওয়ার খেয়াল, বেড়াতে বাহির হইয়া যাইতেনে, ৮টার 
আর পরদিনে আগে প্রায় ফিরিতেন না। মা শুইয়। 
৪8৯৮ সুভ্ভাগ। মাছেন। কাল কচুর শাকের কথা হইয়া- 
ছিল। ঢ€ডারেই দেখি, রাজমাত। মার 
ভোগের জন্ত নানা জিনিষ পাঠাইয়। দিয়াছেন। আর 
আশ্চধ্যের বিষয়, তার মধ্যে কয়েকটি কচুর শাক ও দিয়াছেন 
এখানে এত দ্রিন আসিয়াছি কিন্তু কখনও কচুর শাক 
কেহই দেন গ্লীই | দেখিয়। আমর! কালকের কথা মনে 
করিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলাম। অবশ্য মার এইরূপ ঘটনা 
আরও দেখিয়াছি । মাও খাইতে বসিয়। কচুর শাক দেখিয়া 
হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, “কচুর শাকেরও পা জাছে 
নাকি? বলিতে বলিতেই ঢষ একেবারে উপস্থিত 
হইয়াছে”। 
খাওয়। দাওয়ার পর মা একটু বিশ্রাম করিতেছেন ! আজ 
মার শরীরট1 বেশী ভাল নয়; স্দি সর্দি ভাব। বৈকালে 
প্রতিদিনের মত রাজ! রাণী াটিরারর। রাজ। প্রতি 
দিন ১১১২ টার সময় আপিয়াও একবার মার চরণ দর্শন 
করিয়া যান ; আবার বৈকালে আসেন। রাত্রি প্রায় ৮টার 
সময় তাহার! চলিয়া গেলেন। মা একটু কথাবার্ত! বলির! 
প্রায় ১০ টায় শুইয়া পড়িলেন। 
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পরদিন মার উপবাসের দিন। ভোরে উঠিয়া 
মা একটু হাটিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। ছুপুবে 
নিজ শরীরের. উঠিয়াছেন) মেয়েরাও সব আপগিয়া- 
ব্যারাম সম্বন্ধে ছেন। ম1 কথাবার্তা বলিতেছেন। একটু 
শপরীমায়ের উ্ভি। কীর্তনও হইল । বৈকালে রাজ। রাণী 
আদিলেন। প্রায় রাত্রি »॥ টায় তাহারা চলিয়। গেলেন । 
মার সন্দিতে শরীরটা ভাল নয়; বসিয়া আছেন। জ্বর জ্বর 
ভাব। হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন ; “তোমরা যেমন সব 
আমার কাছে আজিয়। থাক, এই ব্যারাম গুলির তেমনই 
মুন্তি আছে। তারাও এই শরীরটার মধ্যে “মাঝে মাঝে 
আনিয়া! খেল। করে। কিছুদিন থাকিয়। চলিয়। যায়। 
তোম[দের যেমন তাড়াইয়া দেই না, তোমরা আসিলে 
যেমন আমার কোন কষ্ট হয় না, এই ব্যারামগুলি আসায়ও 
কোনই কষ্ট হয় লা। তোমাদের ভাড়াইয়! দেই না, 
উহ্থাদেরই বা ভাড়াইব কেন? আসিয়াছে কিছুদিন খেলুক, 
আবার আপনিই চলিয়! যাইবে । সবই আনন্দ।” বড় 
বড় অস্ুখেও মা এই বলিয়াছেন। কখনও অন্নুখের সময় 
মার বিরক্তি দেখি নাই । সব সময়ই আনন্দ । বলেন, 
"ব্যারামের মুন্ডি গুলিও যে পরিষ্কার দেখি” রাত্রি প্রায় 
১০টায় মা শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া একটু একটু 
গান করিতেছেন। অনেকক্ষণ পর চুপ করিয়া চোখ 


বুঝিলেন। 
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আজ খাওয়ার দিন। মা সকালে একটু হাঁটিয়া 
আসিয়াছেন। বেড়াইয়। আসিলে মাকে হাত মুখ 
ধোয়াইখ্বা একটু ছুধ ফল খাওয়াইয়া দ্িলাম। আজ 
একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক মার জন্য খাবার নিয়া 
আসিয়াছেন। তার বড শ্রদ্ধা; মার জন্য খুব বাকুলতা ৷ 
স্্রীলোকটি খাবার নিয়া হাসিয়া বসিয়া আছেন। বেল। 
কয প্রা ১০ টা, আমাদের রান্ন। তখন৪ হয় 
মা প্রাণের বীরব নাই । কিন্তু মা অপেক্ষা না করিয়া, সেই 
ব্যাকুল প্রার্থনা ক্ত্রীলোকটির হাতেই, সে যাহা আনিয়াছিল, 
পূর্ণ কারিণী। তাহা নিয়াই খাতে বসিয়া গেলেন। 
পাঞ্ঠাবী মহিলার ৃ 
হাত হইতে শ্বত:ঃ বলিলেন, “ওর! বসিয়া আছে, না খাওয়া ইয়। 
প্রবৃত্ত হইয়। যাইবে না।” সামান্যই খাইলেন। কিন্তু 
রিনি সেই ক্ত্রীলোকটি কুতার্থ হইল । বলিতেছে, 
«সকাল হইতে ছেলেপেলে সহ কত, প্রার্থনা জানাহতেছি, 
যে মা যেন এই ভোগ গ্রহণ করেন।” মাও অপার 
কৃপাময়ী। বিলম্ব না করিয়। তার শ্রদ্ধার ভোগ স্বতঃ প্রবৃন্ত 
হইয়া গ্রহণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, “এ তরকারীট। 
খুব চমণ্ডকার হইয়াছে, রুটি খুব ভাল হইয়াছে।” এখানে 
সকলে ভাবিতেছি, “রান্না হইলেই মা একত্র খাইতে বসিলেই 
ভাল হইত । এত ভাড়াতাড়ি কিসের ? কিন্তু মা যে আমার 
অন্তর্যামিনী। তিনি দেখিতেছেন, এ পাঞ্জাবী ম্্রীলোকটির 
হৃদয় মাকে খাওয়াইবার জন্য কত ব্যাকুল হইয়া আছে, 
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অথচ সাহস করিয়া বেশী কিছু বলিতেও পারিতেছেন .না। 
ম! তাই বিলম্ব না করিরা খাইতে বমিয় গিয়াছেন। 
আমাদেরও বলিতেছেন, “তোমাদের রাম! সব রাখিয়ী দাও। 
আমি বৈকালে খাইব।” বুঝিতেছেন, এখানকার রান্না ন! 
খাওয়ায় আমাদের ছুঃখ হইতেছে, তাই এই কথা 
বলিতেছেন। খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়া শুইয়! 
পড়িলেন। বেল। প্রায় ৫টার সময় আমাদের রানা জিনিষ 
দিয়া ভোগ দেওয়া হইল। তাহাও কিছু গ্রহণ করিলেন । 
আজ যাওয়ার কথা উঠিয়াছে। আগামী কল্য এখান 
হইতে রওন। হইয়। যাইবেন। এখানকার রাঁজাটি মার পরম 
ভক্ত, অতি সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান্। মার যাওয়ার কথা রাজ। 
করার শুনিয়া! মহা ছঃখিত ॥ কিন্তু বাধ! দিতে 
প্রস্তাব এবং সাহস পান ন। শুধু প্রার্থনা! জানাইতেছেন, 
ভক্তগণের বিশেষ «আবার ষেন দর্শন পাইঈ।” ডাক্তার মদন 
০৪ মোহন যোশী আসিয়া শুনিলেন। তিনিও 
মহা হুঃখিত। মেয়েরা সব আসিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় 
এই পাহাড়ী স্ত্রীলোকের মাত্র এই কয়দিন মার সঙ্গ পাইয়াছে, 
এর মধ্যেই মার যাওয়ার কথায় তাহারা কাদিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন । মা হাসিয়া হাসিয়া নানা! কথা বলিয়া তাহাদের 
সাস্বন! দিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা উপদেশ দিতেছেন। 
অমূল্য উপদেশ পাইয়া অনেকেই কৃতার্থ হইতেছেন, নিজকে 
ধন্য মনে করিতেছেন, (যদিও কাধ্যতঃ আমরা সম্পূর্ণভাবে 
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কেহই মার উপদেশ পালন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না )। 
সন্ধ্যাবেল। রাণী, রাজমাতা আসিয়াছেন। ম। এক ঘরে দরজা! 
বন্ধ কর্দিয়। তাহাদের নিয়া বসিয়াছেন। একটি লোক মাকে 
কীর্তন শুনাউতৈে আসিয়াছেন। অপর ঘরে বসিয়া! তিনি 
কীর্তন করিয়! মাকে শুনাইলেন। প্রায় রাত্রি ১০ টায় নকলে 
চলিয়া গেলেন। 

ম! বিছ্বানায় শুইয়। শুইয়। বীবেন দাদার সহিত নান। কথা 
বলিতেছেন। বীরেন দাদা বলিতেছেন, “আমি সিমলায় 
সকলকে বলিয়। দিয়াছি, যে মা! যেন একটি যন্ত্রের মত। যে 
যেমন ভাবে বাজাউবেন, সেইরপই শব্দ শুনিতে পাইবেন । 
ভা আপনারা যে যেভাব নিয়া আসিয়া মার 
প্রাকালে, মাও সহিত যে ভাবের কথাই বলিবেন, মাও 
বীরেনদাদার মধুর দেখিবেন, তার স্ঠিত সেন্ট ভাবেরই কথ! 
কখোপকখস। . বলিতে আরম্ভ ২করিবেন। কেহ যদি 
আসিয়া গল্প গুজব করেন, মাও তাহার সহিত বেশ গল্প গুজবই 
করিতেছেন । কেহ যদি সন্তান ভাব নিয়। আসেন, দেখিবেন 

ৰ ভার সহিত মাতৃভাব নিয় কথ! বলিতেছেন। 
কেহ যদি শিষ্য ভাব নিয়! আসেন, দেখিবেন 
ম1! তাহার সহিত গুরু ভাব নিয়! কথা 
বলিতেছেন।” মা এই সব কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। 
আবার ম! শুইয়। শুইয়। গাঁন ধরিলেন,“গোৌরী শঙ্কর সীতারাম, 
হরে কষ হরে রাম।” বীরেন দাদা হাসিয়া বলিতেছেন? 


(১) মা স্বাতঙ্ত্র- 
বিহীন যন্ত্র-বিশেষ । 


৬১৬ নি আনন্দময়ী মা দ্বতায় 


সতত সা ক্ষ লিপ উন উজ উপ সিসি সিরাত 


“আমি পিমলায় স সকলকে বলিলেই পারিতাম, খে মা দীক্ষা 
দেন। তাহ। হইলে আর তোমার উপায় ছিল না, সকলেই 
তোমাকে দীক্ষার জন্ত ধরিত। এই যে 
নাম গান করিতেছ, ইহাইত নাম বিলাইতেছ 
যাহার ইচ্ছা, ইহাই মন্ত্র বলিয়া নিতে পারে।” 
মা শুনিয়া হালিতেছেন। আবার এক একজনের ভাব নিয়! 
কথ। হইল । বীরেন দাদ বলিতেছেন, “যে সন্তান সময়ের 
অপেক্ষা না করিয়া, খাওয়ার জিনিষের জন্য মাকে অস্থির 
করিয়া তুলিতে পারে, সেই শীঘ্র শীত্র খাওয়।র জিনিষ পায়।” 
মা ধলিতেছেন, “আবার তে ছেলেটা মাকে বিরক্ত করে না, 
(৩ মা, নির্ভরশীন চুপ করিয়। বলিয়া! মার অপেক্ষ। করে, মার 
নীরব সন্তানের লক্ষ্য বেশী ভার দিকেই থাকে; ভাহাকেও 
প্রতি সধিক যত শ্রীগ্র পারেন খাইতে দেন। কাজেই 
বখ্দলা। সাধন! দুই প্রকার হইলেও ফল একই।” 
নানা কথার পর রাত্রি প্রায় ১২ টায় ম। চুপ করিয়া শুইলেন। 


(২) মা) “নাম” 
গ্রহণের উপদেষ্্ী। 


আজ ১৮ই আষাঢ়, ২র| জুলাই, বৃহস্পতিবার । আজ 
সোলন হইতে সকলের মার সহিত রওন! হইবার কথা । 
সন্ধ্যাবেলায় রওনা হইবেন। বেলা ৭ট। বাজিয়া যায়, ম! 
শুইয়। আছেন। প্রায় ৭/টায় মা উঠিলেন। কোথায় যাওয়। 
হইবে, স্থির হইতেছে না। একবার কাশ্মীরের কথাও 
হইতেছে । ছুপুরে দেরাছন হইতে ফোন আসিয়াছে। 
একবার মাকে দেরাছ্ুন যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ 


ভাগ] চহছি ংশ অধ্যায় ৬১৭ 


করিয়া হরিরাম, ৰাবু ফোন করিতেছেন মা আমাদের 
নিয়! দেরাহুন রওন। হইলেন । রাস্ত। হইতে 
বীরেন দাদা, বাচ্চ, ও তার মা চলিয়া 
যাইবেন। কলেজ খুলিয়া যাওয়ায় তাহার! 
ফিরিয়া যাইতেছেন। মা, আমি, ভোলানাথ ও স্বামী 
অখগডানন্দজী দেরাছুন রওন! হইলাম। রওনা! হইবার একটু 
পুর্বে সিমলা! হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। তাহার। মাকে সিমল! নিয়া যাইতে আসিয়াছেন। 
সেখানে তাহার! আবার “নাম-যজ্ঞের” বন্দোবস্ত করিয়াছে । 
আগ।মী ২১শে 'আষাঢ় রবিবার নাম-যজ্ঞের দিন স্থির 
করিয়াছেন। অনেক কথার পর স্থির হইল, আজ যখন 
দেরাছুন রওন। হইয়াছেন, তখন দিকেই যাইবেন। শুক্রবার 
দেরাছুন পৌছিবেন, শনিবার পুনরায় রওন! হইয়। রবিবার 
বেল! ১০ টার মধ্যে মা! লিমলা প্ষৌোছিবেন। “নাম-যজঞ” 
যেন আরম্ভ করা হয়। তাহাই হইল। রাজার মোটরে 
রাঙ্জি প্রায় ৯টায় আমরা কালক। রওন। হইলাম। তথা 
হইতে রাজি ১২ টার গাড়ী ধরিয়া পরদিন (১৯শে আধা, 
ওর জুলাই শুক্রবার ) বেল। প্রায় ১১টায় আমর! দেরাছুন 
আশ্রমে পৌছিলাম। 


মোলন ছইতে 
দেরাছুন গমন | 


শুদ্ধি ও ক্রোড় পত্র 
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রা তা পরে তাহার ভোলানাথের কাছে 
রড পরার হতে জেরি যাইবার সময় বলিয়া! 
মাথা কাটিয়া গেলেন, “মা আমরা কিন্ত আবার 

রক্ত পড়িতেছে । আসিব, তুমি দরজা খুলিয়া! দিও ।* 

ম। বলিলেন “আচ্ছা!” এই বলিয়। 

দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া! পড়িলেন। 

তাহারা ফিরিয়া আসিয়! দরজায় আঘাত করিতেছে ॥। মা উঠিয়া দরজ। 
খুলিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেলেন। এই যে উঠিয়া 
দরজা খুলিয়া দিলেন এই কথাটায় ম বলেন, “কি রকম হয় জান ? 
কথ দিয়াছিলাম, আজদিলে দরজা. খুলিয়া দিব; উহার! 
দরজায় আঘাত করিতেই শরীরট। উঠিয়৷ খিলটি খুলিয়া 
দিয়া আবার যেই ভাবে ছিল সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল । 
এই. যে উঠিয়া যাওয়! হইল তাহা যেন বাতাসে কাগজ 
উড়াইয়। নিয়া গেল। খোল! মাত্রই (অর্থাৎ কথা রক্ষা 
হওয়া মাত্রই ) দীড়ান অবস্থা হইতেই শরীরট! পাড়িয়। 
গেল ।” যে ভাবে প্রথষ শুইয়া! ছিলেন সেই ভাবই চলিতেছে, তাই 
মাথা যে কাটিয়া গিয়াছে তাহা খেম্ালে আমিল না। এদিকে 
যাহারা দরজায় আঘাত করিয়াছিলেন তাহারা খিল খুলিবার শব 
পাইলেন এবং তারপরই একট! পড়িয়া যাওয়ার আওয়াজ পাইলেন 


₹৮০ 


কিন্তু দরজা ভেঞ্জান ছিল বলিয়া খানিক সময় খুলিতে সাহস পাইলেন 
না। পরে খুলিয়া দেখেন মার মাথার দিকের মাটি রক্তে ভাদিয়া 
গিয়াছে এবং ফোটা ফোটা রক্ত পড়িয়া চুলগুলি জড় হইয়া যাইতেছে। 
তখন তাহারা ভয়ে উয়্ে মাকে ,ডাকিতে লাগিলেন । পড়িয়া যাইবার 
পর মা যেমন উঠিয়া বসেন, সেইরূপ. স্বাভাবিক ভাবেই মা উঠিয়া 
বিয়া কথা বপিতে লাগিলেন। এদ্দিকে তখন আরও কয়েকজন 
লোক আলিয়৷ পড়াতে মার মুখের কথ শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়! 
কথাই গুনিতেছেন; মাথার রক্তের কথা আর কাহারও খেয়াল নাই। 
অনেক পরে সকলে উঠিয়া আবার ৬অশ্বিনী বাবুর বাসায় ভোলানাথের 
কাছে গেলেন। খানিক পর আমি গিয়! মাথায় হাত দিতেই দেখি 
রক্তে চুল সব ভিজিয়া গিয়াছে । তখন আমি হ্যন্ত হইয়া উঠিতেই 
নকলের খেয়াল হুইল। চুল কাটিয়া! দিয়৷ দেখ। গেল অনেকট? গর্ত 
হইন্। গিয়াছে। মাও তখন হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত; আনার 
খেয়ালই হয় নাই”। 


পৃষ্ঠা . লাইন মুক্রিত পাঠ শুদ্ধ ও পরিবন্ধিত পাঠ 


২৮২ ১  খেলায়ই খেয়ালই 
২৮৯ আলোচ্য . -- শত্ীমার. নিকট রোগের 
বিষয় আগমন ও ধর্শনপ্রার্থী লৌক- 
দের আগমন সমান কথ! 
৩১৫ শেষ লক্ষ . বছ 
৩১৬ ১ লক্ষ. বহু | 
৩৩৪ :১২ আর একটির উপর মন্দিরের সম্মুখে 


৩৩৬ আলোচ্য চি রায় বাহাদুর যোগেশ ঘোষের 
বিষয় | কথা ৃ 


৪5 


পৃষ্ঠা লাইন মুদ্রিত পাঠ শুদ্ধ ও পরিবন্ধিত পাঠ 


৩৫৯ ২৩ ২৩ 
৩৭* . ২_-৩ মা বুঝিলেন শ্রাদ্ধ উৎকল মাহাত্ম্যে এই ভাবে 
ন। হইলে পিতা- মৃত্যুর ও শ্রান্ধ বিধি আছে। 


মাতার প্রাণে আরও 
কত কষ্ট হইবে। 

৩৮৬ শেষ ককৃসবাকার কক্সবাজার 
৩৯১ ৬ যর মার 
৪৩৫ মালোচ্য বিষয় মুসৌরি মুসৌরী 
৪৩৯ ১৭ জিজ্ঞাসে। জিজ্ঞান! 
৪6৪ আন্তোচ্য ১৯৩৬ ১৩৪২ 

বিষয় 
৪৫৮ ২১ কনঘল কন্খল 
৪৬৭ ৯ দিন দিন পর দিন পর 
৫১৫ ১৯ (মোলানে সোলনে 
৫১৭ ১৪ সাহাবাগে শাহাবাগে 
৫২০. ৩ আগ্যাগীঠেই " আগ্যাপীঠেই 
এ ১১ এরা এর! 
&৫৪ হেডি২ং -_ উনজিংশ অধ্যায় 
৫৫৫ এ অষ্টবিংশ উনত্রিংশ 
৫৫৭ এ অষ্টবিংশ উনত্রিংশ 
৫৬১ আলোচা দয়ল দয়াল 

বিষয় 
&৬৭ এ সম্বন্ধে সম্বন্ধে 


৫৮৮ ১৮ নাই নাই। 


